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বিজ্ঞাপন । 


স্পাান্নি উস 


পরমেশ্বরের অনুকম্পাঁবশতঃ অষ্টাদশ-বিদ্যার 
দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদিত হইল, ইহাঁতে অদ্বৈত ও 
দ্বৈতবাঁদ, বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা, বেদের 
শাখাবিভাঁগ, বৈদিক বর্থ, পুরাণ ও তাহার রপক- 
তার তাঁৎপর্ধ্যার্থ, তন্ত্র, গোস্বামি-শান্ত্র ও বৈষণব- 
₹হিতা এই কয়েকটা বিষয় লিখিত হইয়াছে, 
দ্বিতীয় খণ্ড যদিও প্রথম খণ্ডের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হয় 
নাই তথাপি যেরূপ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা ছিল 
সেরূপ হয় নাই, বৃহৎ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণব্যয়- 
নিবর্বাহে অশক্তি ইহার প্রধান কার্ণ। কোন 
ধনহীন মহাত্সা নিতান্ত ছুঃখিতভাঁবে যাহ বলিয়া 
ছেন, আমর! সর্ববান্তকরণে তাহার অভিনন্দন করি- 
তেছিঃ যথা, 
“ ধিগন্ত্েত। বিদ্য। ধিগপি কবিতা ধিক্‌ সুজনতা 


₹ 
(ঁয়োরপুং বা ধিক্‌ ধিগপি চ শো নির্ধনবতাৎ । 
অসৌ জীয়ার্দেকঃ সকলগুণহীনোপি ধনবান্‌ 


গহিদ্াঞ্জে যস্ত তৃণ-লবসমা সানু, গুণিন£%1 


€& গত ) 


অর্থাৎ যাঁহাদিগের ধন নাই তাহাদিগের বিদ্যা, 
কবিতা, সোঁজন্য, প্রাচীর্নতা, রূপ ও যশে ধিকৃ 
থাকুক, গুণিগণ, যাহার বহিদ্ররে তৃণের ন্যায় 
পড়িয়া থাকেন, সেই ধনবান্‌, গুণহীন হইলেও 
চিরজীবী হউন । | 

অঞ্টাদশ-বিদ্যার প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবার পরেই 
কোন আশ্রিত ও উপকৃত ব্রাক্ষণ-যুবক-কর্তৃক স্বর্ণ- 
রৌপ্যাদিতে আট নয় সহজ্র টাকা অপহৃত হওয়ায় 
অর্থ-ব্যয়সাধ্য কার্যে অধিকতর অশক্ত হইয়! পড়ি 
য্লাছি। প্রীয় বিংশতিবসর পুর্বে্বে আমি রঙ্গপুর 
কাকিনীয়। রাঁজ-নংসারে অন্যতম প্রধানামীত্য- 
পদে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই হইতে বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত স্বার্থপঞ্জী জনগণের অনেক শাঠ্টযমিশ্র শ্রুতি- 
মধুর তোষামোদ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, অনেকের 
কপট সৌহার্দে মুগ্ধ হইয়াছি এবং উপকৃত 
ব্যক্তির কৃতদ্বতা-বিষেও জর্জরিত হইয়াছি; কিন্তু 
এই ব্রাহ্মণাপদের তোষামোদ* কপট লৌইহার্দদ 
ও কৃতদ্বতাঁর যে, বিষময় ফলভোগ করিয়াছি এন্রপ 
আর এ জীবনে সংঘটিত হয় নাইণ ভ্রমবশতঃ 
কীর্য্যক্ষেত্রে কণত্র স্বার্চর কপট হুর্জনেক পুর 
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ও নিরপরাধ সরল সজ্জনের তিরস্কীররূপ অজ্ঞানকৃত 
পাঁপ করি নাই এরূপ বলিতে পারিনা; কিন্ত উপ- 
রক্ত দ্ুর্টনাতে আমার নিমিভ্ত যে,কতিপয় নিরপ- 
রাধ ব্যক্তি, মিথ্যাপবাদে তিরস্কার ও যাতনাঁভেগ 
করিয়াছে, এ পাঁপঘূর্তি আর আমার হৃদয় হইতে 
অপস্থত হুইতেছে নাঁ। ধন-নাশছুঃখ বিস্মৃত হই- 
যাছি; কিন্তু এ ছুঃখ এ মনস্তাপ আর এ জীবনে 
যাইবে না। 
ইদাঁনীং যাহা আঁমাঁর প্রায়সমুদায় অভীষ্ট ও 
উন্নতি-পথের ভয়ানক প্রতিবন্ধক, সেই শাঁরীরিক- 
মানসিক অস্থখবশতঃ দ্বিতীয় খণ্ডের লিপিকার্ধ্য 
একেবারে সম্পন্ন করিয়। ঘন্ত্স্থ করিতে পারি নাই, 
সময়-বিশেষে ক্রমে ক্রমে লিখিয়! মুদ্রিত করিতে 
হইয়াছে, একারণ এবং যন্ত্ালয়ের কার্য বাঁনুল্য- 
বশত? এই পুস্তকের মুদ্রীঙ্কণকার্য্যে এক বৎসরেরও 
অধিক কাঁল অতীত হইয়া গিয়াছে । যাহাই হউক 
নান! বিপদের মধ্যেও যে সঙ্কলিত ক্ধ্য কোন্রূপে 
সম্পন্ন হইল, ইহাই যথেষ্ট । 
অনেক দেশহি তৈষী ব্যক্তিই আর্ধ্য-শাস্ত্বের তাঁৎ- 
রাধর্থ * গ্রকীশে যত্ব ফ্রিতেঞ্েন. এমতাবস্থায় 


(1 ) 


আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
দ্বারা ভুরূহ আর্ধ্য-শীস্ত্রের তীঁৎপর্ধ্যার্থ প্রকাশের 
চেষ্টাীকে অসমসাঁহসিকত। বলিতে হইবে ১ তথাপি 
আমি ক্ষুদ্রবৃদ্ধিবারা যাহা কিছু উপলদ্ধি করিতে 
পারিয়াছি কেবল সছুদ্দেশ্টযেই তাহা প্রকাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই উদ্দেশ্য যদি কিয় পরিমাঁণেও 
সিদ্ধ হয় সমুদাঁয় শ্রম ও অর্থবায় সার্থক বোঁধ করিব। 
বলা বাহুল্য যে, প্রস্থানভেদ নামক সংস্কৃত 
পুস্তকই প্রথমখণ্ডের মূল; কিন্তু দ্বিতীয়খণ্ডের 
সহিত প্রস্থানভেদের সাঁক্ষাৎসন্বন্ধ নাই, এ খণ্ডে 
শ্রুতি-্মরতি আদি নান! শাস্ত্রের গ্রমাণ সংগৃহীত 
হইয়াছে | পরন্ত স্থলবিশেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
গণের স্সিদ্ধান্তও সাদরে গ্রহণ করা গিয়াছে, এই 
পুত্তকে ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধ্য* ও রামানুজস্বামী 
গ্রভৃতি সম্প্রদায়*প্রবর্তক মহাত্সাগণের বিদ্যমানকাল 
সম্বন্ধে প্রায় ইউরোপীয় সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করা 


সপ ৮০০ শপ 





* শঙ্করাচার্ধ্য, শিবাবতার মধ্যে পরিগণিত, এ কারণ তাহংর 
নামের পুর্ধ্রে “ ভগৰৎ” শব ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্তারগৃরগির, 
নামের পুর্বে ভগবৎ-শব্ব-ব্যবহার করা! প্রাচীপ্ন আধ্য-বীতি। 
কপিল, নারদ, ব্যঞু্র প্রভৃত্রিগ নামের পূর্বেও 'তগবৎ সুজ 


1/০ ) 


হইয়াছে । আর্ধ্যশান্ত্র বা আর্ধ-ইতিহা'সসম্বন্ধে 
বিদেশীয় সিদ্ধান্তের সমুদরয়ই যে, স্সির্ধন্ত এ কথা 
স্বীকার করা যাইতে পারে না, কিন্তু স্ববিবেচক 
বুকানন (73501,7081) গ্রামুখ, দাক্ষিণাঁত্যের প্রাচীন 
গ্রন্থ ও শিল্প-লিপিরু সাহায্যে উক্ত বিষয়ে ষে, সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তীহাণতে মন্দেহের কাঁরণ নাই। ফাহার 
কেবল বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে বিদেশীয় মতেরই অন্ু- 
শীলন করেন, ঘৃণা ব1 সংস্কতানভিজ্ঞতাঁবশতঃ স্বদে- 
শীয় শাস্ত্রের যথাযথ অনুশীলন করেন না, তীহী- 
দিগের মধ্যে অনেকেই বিদেশয় গ্রন্থদিতে স্বদেশের 
কথা অপ্যয়ন বা শ্ববণ করিয়া ততপ্রতি এমত বিশ্বাসী 
হন যে, উহার দোঁষ-গুণণ বিচারে একান্ত বিমুট 


ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ধশ্বর্ষা, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও টবরাগ্য 
এই ছয়টীকে « ভগ» বল! যায়, খথা-. 


এশর্যশ্চ দমগ্রশ্চ বীর্ষ্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যাহ ভগ ইতীর্যতে 1 


ষড়েস্বর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিই ভগবান্‌ শব্দের বাচ্য হয়েন। স্বয়ং 
পরমেশ্বর এবং তাহার অবতার উভয়ত্রই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত 
হুইগ্লা থাকে, অসাধারণ গুণ ও বীধ্যধত্তাই অবতারের প্রমাণ । 
যথাঞর 








যস্যাবভারাঃ জ্ঞায়ততে শরীরিষঘশরীরিণঃ। 
তৈস্তৈর তুল্যাতিশৈবরীর্ঘৈ দেঁহিঘসঙ্গতৈঃ | 
১০১: ক্কন্ধ, ১০, ভাগব্ভ। 
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হইয়া পড়েন, বাস্তবিক অসুয়াবর্জিততাঁবে সর্বত্র 
সমদশী হইয়া সত্যানুসন্ধান করাই প্রকৃত জ্ঞান 
লাভের হেতৃভূত হয়। 

এই পুস্তকের পৌরাণিক প্রসঙ্গে পৌরাণিক 
রূপকতার যে,কতিপয় তাৎপর্্যার্ধ লিখিত হইয়াছে, 
ইহা যদি সহৃদয় পাঁঠিকসমাজের হৃদয়গ্রাহী হয়, 
অতঃপর অক্টাদশ বিদ্যার পরিশিষ্টে অথবা পরথক্‌ 
পুস্তকে অধিকতর রূপকার্থ প্রকাশ করিতে যাত্বিক 
হুইব। বূপকালঙ্কার বাস্তবিকই অনেক সত্যের 
আবরক হইয়া রহিয়াছে ; কেবল আ'বরক নয়, নাঁন। 
কুসংস্কারেরও স্ষ্টি করিয়াছে, অতএব ব্ুপকার্থ 
প্রকাঁশ করিয়৷ কুসংস্কার বিনাশ এবৎ আর্ধ্য-শাস্ত্রের 
গেঁরব রক্ষা কর অতীব আবশ্যক হইয়াছে,জানি না 
ভগবান্‌ আমাদিগের অভীষ্টপিদ্ধ করিবেন কি না। 

এই পুস্তকে পরমীণুসন্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, 
শ্রীমদ্ত্ভাগবত, তাহার প্রমাণ । অনেকেই জানেন 
যে, ছুই পরমাণুকে এক দ্যণুক বলা যায়; কিন্তু 
ভাঁগবতে দ্যণুক স্থলে অণুও লিখিত হইয়াছে ৭ 
বঙ্গাব্দ ১২৯১ । ফান্তন। 


প্রীগোবিন্মমোহন রায় ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র ॥ 














াশবীশী 
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রাণের লক্ষণ 
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১৩] 
১৭ 
১৮ 
২১ 
২১ 
২২ 
৮৬৭ 
৩৮ 
৪৯ 
৫৪ 
৫৭ 
৫৯ 
৬৩ 


৬৬ 


দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধিপত্র ॥ 


৯৪ 


০০ 


অশুদ্ধ 
বিবর্তবাদ 
এয 
পরমাণু 

এ 
সারুপ্য 

রী 

এ 
সামীপ্যেকত্ 
বুষ্টিরেবচ 
উপসন। 
নদনদী 
বিষরাশক্ত 
দানধণ 
যন্ত্র 
মহত্তত্বের 
স্বামীরূত 
মহত্ব 
গতাগতি 
অদ্বাম্যঃ, 


শুদ্ধ 
অদ্বৈতবাদ 
এষ 
পরমাণু 
এ 
সারূপ্য 
এ 
এ 
সামীপ্যৈকত্ব 
দন্নসম্ভবঃ 
উপাসনা 
নদ-নদী 
বিষয়াসক্ত 
দারুণ 
যন্তং 
মহত্তত্বের 
স্বামিকৃত 
মহত্ব 
যাতায়াত 
অদ্বাভ।ঃ 


১৯৩৮ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৯৪০ 
১৪০ 
১৪১ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৫৬ 


১৫৮ 


পংক্তি 
২ 


১২ 
৯ 
১১ 


৯১ 


শুদ্ধিপত্র । 


অশুদ্ধ 
পরেষুষাং 
প্রত্জলিত 
সাঙ্খে। 
বিবয় 
প্রজ্জলিত 
বত্বৈব 
শান্ত্রকার্তী 
শিষ্যত্ব 
কুপেশ্বর 
পুত্রের 
গোক্ামীকতৃক 
হরুভক্তি 
লঙ্কা 
বিষেশ 
নিষদ্ধ 
সম্ভবন। 
বিশেষ 


শুদ্ধ 
পরেযুষাং 
প্রজলিভ 
সাঙ্খো। 
ব্ষিয় 
গ্র্জলিত 
বঝ্মৈৰ 
শান্তকর্ত। 
শিষ্যত্ব 
বূাপেশর 
পুজ্রের 
গোঙ্গামিকুঁক 
হবিভন্তি, 
উত্তর 
বিশেষ 
নিষিদ্ধ 
সম্ভাবনা 
বিশেষ 


ভ্রমসংশোধন ॥ 


পাশ কীট 


এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে যে, ভগবদগীতার 
” ব্ভান্তবতি পঙ্ঞন্তঃ পর্জন্যাদষ্টিরেবচ ” এই শ্লোকার্থ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, ইহার শেষে * বুষ্টিরেবচ ৮ না হইয়া « অব্লপভ্তভবঃ ৮ 
পাঠ হইবে । পরন্ত ১৪১ পৃষ্ঠার ১৯।১৯ পংক্তির *লঙ্কাকাণ্ডে ” 
এই কথার পরিবর্তে * উত্তরকাণ্ের ৪২ অধ্যায়ের টাকাতে ” 
এই কথা পাঁঠ করিতে হইবে । 


অফ্টাদশ বিদ্যা । 


দ্বিতীয় খণ্ড! 





অদ্বৈত ও দ্বৈতবাঁদ। 
ভারতবর্ষে আধ্যজাতির (১) যত ধর্মমত প্রচ- 
লিত আছে সনস্তই সামান্যতঃ অদ্বৈত ও দ্বৈত- 
বাদযুলক ! অদ্বৈত ২ ও দ্বৈতবাদ আর্ষ।দিখের ধর্শ্- 





৪+++ পাটি 


(১) প্রাচীন খধিগন বৈদিক জনগণকে আধ্য এবং 
অবৈদ্িক অর্থাৎ বেদবিরোধীদ্দিগকে অনার্ধয বা য্রেচ্ছ নামে 
নির্দেশ করিয়াছেন। আধ্্য ও শ্লেচ্ছ এই ছুইটি সামান্যতঃ 
জাতিবাঁচক শব্দ। এ ম্রেচ্ছাশ্চার্য।শ্ত বিপধ্যয়েন বর্তমানাঃ 
প্রঃ ক্ষপয়িব্যন্তি ।” (ৰিঞুপুরাণ 5র্থ অংশ।) পরন্ত বশিষ্ঠো- 
ক্িতেও প্রকাশ আছে বগা,-- 

কর্তব্যমাচরম কামমকর্তব্যমনাচরনূ ॥ 

তিচ্ঠতি '্রীক্ৃভাচারে। যঃ স আধ্য ইতি স্মতঃ ॥ 

র্থাৎ যে ব্যক্তি যথাসাধ্য কত্তব্য আচরণ করেন, অকর্তষ্য 
আদ্ুবুণ কন্দেন না তিনি আধ্য। শাস্ত্রমতে বেদবিধিই বাস্ত- 
বিক কর্তব্য, স্ুত্নাং এমতেও বৈদিক জনগণই আধ্যপদ্রবাচয 


২ অক্টাদশ বিদ্যা । 


মতের বীজন্বরূপ, অদ্বৈতবাদে ব্রন্ধ ও জীবের একত্ব 
এবছ দৈবাদে তছুভয়ের পার্থক্য গ্রাতিপাদিত 


শালা শী শীাশীশী শশা শিপ শী পিটিশ 


হইতেছেন। এরূপ হইলেও আর্ধাশব সব্ধত্রই জাতিবাচক 
অর্থে ব্যবহৃত হয় না। জাতিবাচকভিন্ন অর্থেও ব্যবন্থত 
হইয়া! থাকে, যথা--“ মহাকুলকুলীনাধ্য-সভ্য-সজ্জন-লাধবঃ 1” 
(অমরকোষঃ) অর্থাৎ আধ্যশব্ধ;) মহাকুল, কুলীন, স্ভ্য, 
সজ্জন, এবং সাধু শব্দের অপর পধ্যায়। 

পুরাণাদি শাস্সান্ুদারে জানা যায় কাল হইতেই ভারত- 
বর্ষে আর্য ও শ্লেচ্ছজাতির বনবাস আছে। অতি পূর্ববকালে 
আর্্জীতি একবিধই ছিল) পরে কর্ম ও স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও শূত্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে *: 





শী পশিশী পাপা 








* নবিশেযো্তি বর্ণনা পর্ব্ং ত্রাক্মমিদং জগৎ । 

ব্রহ্ণ। পুর্ব হঈৎ হি কণ্মণা বর্ণতাং গতঃ ॥ 

কামভোগপ্জিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধন'& প্রিয়সাহসাঃ | 

ত্যজন্বধর্্মাঃ রক্তাঙ্গান্তডে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাৎ গতাঃ। 

গোভ্যঃ বর তং সযাস্থায় পীত'ঃ কুষ্যুপজীবিনঃ। 

স্বধশ্মামান্ুৃতিষ্টন্তি তে দ্বিজা সৈশ্যতাৎ গত'ঃ ॥ 

হিংসানৃত ক্রিয়ালুন্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মো পজীবিন? | 

কৃঞ্চাঃ শৌচপরিভষ্টান্ডে দ্বি্ঃ শৃদ্রতা গতাঃ 1 

্‌ (মহাভারত শাস্তিপর্ব ১৮৮ অধ্যায় |) 

'অতি পূর্বকালে যে, জাঁতিভেদ ছিলন! মাঁনবমাত্রই একজাতি 

ছিল, এতদ্দারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং ইছাঁও 
জান। যাইতেছে যে, ব্রা্মণগণের মধ্যে যাহার! নিতান্ত শৌচাচার ত্র 


হইয়াছিল তাহারাই শুড্রনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা 3 


অক্টাদশ বিদ্যা । ৩ 


হইয়াছে! এই উভয় বাদ হইতে আবার বিবর্তবাদ 
ও পরিণামবাদ প্রতৃতির উৎপত্তি হইয়াট্ছে। বিবর্ত- 





০০০ পপি শালাপাপীশ 





এই চারি জাতিই বেদবিধি অনুসারে কর্তৃবোর অনুষ্ঠান করিতেন 
বলিয়া আর্ধা এবং এতদ্বহিভূতি জাতি তনাধ্য অথবা শ্রেচ্ছ- 
নামে নিদিষ্ট হইয়াছে সতাধুগে মন্কুষ্যমাত্রই যে এক জাতি 
ছিল তাঁহার স্ুম্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়*। কালসহকারে 
প্রাঙ্ুক্ত চারি প্রকার আধ্যজাতির স্ত্রীপুরুষের সহযোগে ষে 
সকল সন্তানসন্তির উত্পত্তি হয় তাহার] বর্ণসঙ্কর নামে 


৮ ৬ ছি পপ পিপিপি শা স্পাপিলপ পপ শশাশশ শীিশিশিপীপিশপশ 


সর্দ্ব তক্ষরতির্ন ত্যৎ সর্ব ক করো» শুটিঃ । 
ত্যক্তবেদস্ত্নাচারঃ সবৈশুদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ 
(শান্তি”পকমেক্ষধর্মম ১৮৯ অধ্যায় ।) 
ইক্ষাঁর! বেদ বেদাজানি শান্্াজ্যাস পরিত্যাগ করাতে এবং ক্রমশঃ 
অধিকতর নীচন্ভাবাপম হওয়াতে পরিশেষে কি রাজনীতি কি পমাজ- 
নীতি কি ধদ্মনীতি সকল বিষয়েই উচ্চাধিকারবর্জ্ঞত হুইস্স! পড়িয়া 
ছিল, উলিখিত সংস্কৃত প্রমাণ বচনে শৃ্রজাতি কৃঞ্চবণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, 
ক্ষতির রক্তবর্ণ এবহ ত্রাক্ষণ শুক্রপর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এস্হলে কেহ 
কেছ গতা সত্যই উক্ত চারি জাতিকে উক্ত পৃথব্‌ পৃথক চারিবর্ণের বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, ইস্বারা যনে করেন পুর্বে চারি জাতি পৃথক চারি বর্ণের 
ছিল, ইদানীং উচ্ভার ব্যতায় হইয়াছে । বাস্তবিক ইহা এক বিষম ভ্রম, 
এস্হলে ক্ষ্ণন্ণের অর্থ তযোগুণ, পীতের রজতম-মিশ্রগুণ, রক্তের 
£ সত্ব-মিশ্রগুণ এবং শুর্রের শুদ্ব-সত্তবগুণ, অত এব উল্লিখিত চারি 
জাগি যে উক্ত চারি প্রকাঁর গুণবিশিষ্ট, ইস্ছাই গুরুত শীস্্ার্থ। 
* এক এব পুর বেদ প্রণব সর্ব্ববাউ অয়। 
দেবে গারায়ণে! নান্য একোগখ্রিবর্ণ এবচ ॥ 
( জ্রমস্তাগবত ৯ ক্ন্বঃ ১৪ অধ্যায় |) 


৪ অগ্টাদশ বিদ্যা । 


বাদ বামায়াবাদ অদ্বৈচবাদের এবৎ পরিণাযবাদ 
ও আরভবাদি দ্বৈতবাদের* অন্তরর্নবিউ।  এইক্রর্প 


শশদ পশশীীশী শশাশশীপশীপা শত শশা ললিত 


অভিহিত হইয়াছে । এই সঙ্করজাতি সামানাতঃ অন্ুলোম ও 
প্রতিলোমভেদে দ্বিবিধ | ইহার মধ্যে অন্ুলোম শ্রেষ্ঠ, প্রতি- 
লোম নিকৃষ্ট । উত্তম বর্ণের পিতা ও অধম বর্ণের মাতা হইতে 
যাহাদিগের জন্ম তাহারা অন্ুলোম, আর অধম বর্ণের পিত। 
ও উত্তম বর্ণের মাতাতে যাহারা জাঁত তাহারাই প্রতিলোম। 
এই অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণ বহুবিধ, তন্মধ্যে সংক্ষেপে 
কতিপয় বর্নের পরিচয় লিখিত হইতেছে যথা 3 
মু্ধীবসিক্ত- ত্রাঙ্গণ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যাতে এই জঙন্বতিক্ন 
উৎ্পপত্তি, গ্ুরাং অন্থলোম মধ্যে এই জান্িই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । হস্তী ও অশ্বদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং বুদ্ধ করা এই 
জাতির ব্যবসায় । ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ত-কন্যাতে সমুতপন্ন সম্তান 
অন্বষ্ঠনামে অভিহিত । অশ্বষ্ঠজীতি চিকিৎসা বুত্তিদ্বার। জীবিকা] 
উপাজ্ভ্বন করিয়া থাকেন, এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য । 
এতদেশে বৈদ্যজাঁতিকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখা বায়। একতর 
বৈশ্ঠ, অন্ততর শৃদ্রবৎ ব্যবহৃত হইগা থাকেন। ব্রাহ্মণ 
হইতে শূদ্র-কন্যাতে জাত সন্তান নিষাদ (পারসব) নামে 
নির্দিষ্ট হয়েন, এই জাতির বৃত্তি দ্বিজসেবা, ধনধান্যাদ্ি 
রক্ষা ও রাজসেবা প্রভৃতি । ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্ট-কন্ঠাতে 
সমুৎপন্ন সন্তান মাহিষ্য নানে কথিত হয়। ক্ষত্রিয় হঈতে শুদ্র- 
কন্যাতে জাত সন্তানের নাম উগ্র। নৈশ্ত হইতে শূদ্র কন্তাতে 


অক্টাদশ বিদ্যা। ৫ 


উভয়বাদাত্মক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রভৃতি আরও 
কতিপয় বাদ আছে। *বিবর্তবাদ মতে স্বপকাশ 


শা শাশাটাপা াী৮ীশী পাপী পিশাটিশিশা শশা শীশাশাশাশা৮৮2৮৮িটীশ শি শশা পপপপশাশাটাপাসপত পাশা 





সপ 


প্রন্থত সন্তান করণনামে নির্দিষ্ট হয়। লিপি-কার্ধাই করণের 
জংতীয় ব্যবসার । বহুকাল যাবৎ কায়স্থজাতিও লিপিকাধ্য 
করেন বপিয়া কেহ কেঁহ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কায়স্থজাতিকেই 
করণ বলিয়া! অনুম!ন করেন, ফলতঃ এই অনুমান নিতাস্ত 
ভ্রমাত্মবক। অনুমানদ্ব'রা শাস্তপ্রমাণের অপলাপ হইতে পারে ন|। 
পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাখাদিতে কায়স্থজাতির উত্পত্তিসন্বন্ধে যে 
প্রমাণ*্গ্র!প্ত হওয়। বায়, তাহাতে স্প& জানা যায়, কায়স্থজাতি 
ব্রাত্যক্ষত্রির় *। অন্তএব কোনমতেই যে, কায়স্থজাতি অন্ু- 


*শব্দকপ্পদ্রমের কারস্হশন্দ ও কায়স্থ-কৌন্তভ গুভূতি প্রস্থ দৃষ্টি 
করিলেই কায়স্থজাতির উৎপতিসপদ্ষে অনেক বিষয় পরিজ্ঞত হুইবে। 
এস্ছলে দাল্ভ্য মুনিকর্তৃক পরশুরাম হইতে চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী 
ও ত্ীহার গভস্ছ সন্তান পরিরক্ষিত হইয়| কার়স্থনামে পরিচিত ও 
ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে পতিত হইবার ক্ষন্দপুরাণের কয়েকটি' প্রমাণ মাক 
লিখিত হইল । যথা ১ 
পরশুরাম উবাচ--তবাশ্রমে মছাঁভাগ সগর্ভ! স্ত্রী সমাগতা । 

চক্দ্রসেনস্য রাজষেক্ষত্রিয়সা মহাত্বনঃ ॥ 

তন্মে ত্বৎ প্রার্থিতৎ দেহি ছিংজেয়ৎ তাং মহ্গাযুনে | 
ততে। দাল্ভযঃ প্রত্যুবাচ দদামে বরমীপ্পি তং | 
স্তিযৎ গভমমুৎ বালং তন্মে ত্বং দাতুমহস। 
প্রার্থিত্চ ত্বয়। বিপ্র কায়স্ছোগভ উত্তমঃ| 
তস্মাৎ কাঁয়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যস্তি শিশোঃ অভাঃ ॥ 


৬ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


অদ্বিতীয় পরক্রশ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাহা 
হুইত্তেই চরাঁচর শিযা সৎসীর 8 হইয়াছে; 





লোম স্কর বর্ণ নহে, ইহা নিঃসন্দেহে ্বীকার, করিতে হইতেছে | 
তবে কারম্থজাতি মূলক্ষপ্রিয়বর্ণ হইলেও পাতিত্য নিবন্ধন 
ইহাদের শুদ্রত্ব অবশ্যই স্বীকার করিচ্ে হইবে; কিন্তু এরূপ 
হইলেও প্রকৃত শৃর্রে ও কায়স্থে আনেক অবান্তরভেদ আছে, 
যেহেতু শুদ্র ও শূদ্রত্ব এক পদার্থ নহে। পাতিত্বনিবন্ধন যে 
সকল দ্বিজাতির শৃদ্রত্ব হইয়াছে বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যব- 
হার সকল বিষয়েই থে তাহারা আপনাদিগের পুর্বপুরুষগণের 
প্রায় অনুরূপ একথা বলা বাহুল্য । এইহেতু অনেক বিষয়েই 
মহদ্বংশীয় কায়স্মগণের আচারব্যবহার অতি পবিভ্র দৃষ্ট হইয়' 
থাকে, এমন কি ব্রাঙ্গণজাতির আচারব্যবহার হইতে, কায়দ্ছ, 
জাতির আচারব্যবহার কোঁন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। প্রত 
শৃদ্র হইলে কারস্থজাতির এতাদূশ সদ্দাচার কখনই লক্ষিত 
হইত না। কোন কারণে উচ্চ জাতি পতিত হইলেও তাহার 
উচ্চ ভাবের অভাব হয় না। জ্যোতিঃশান্ত্রে কায়স্থজাতির 
সম্পূর্ণ অধিকার থাকার প্রমাণ পাওয়| ঘায়। জ্যোন্িষ্, 
বেদের অঙ্গবিশেষ, অতএব বেদাঙ্গের অধিকার ও কায়স্থ- 
জাতির ক্ষত্রিরত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ । 


১৮৮ শি শা পিপাসা আস 








কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ কব্রিয়্যাৎ কষত্রিয়াততঃ 

রামাজ্ঞয়। সদাল্ভ্যেন ক্ষত্র র্মাদবহি্তঃ। 

কায়স্থধর্মবিধিন। চিত্রগুগুশ্চ ষঃ স্মৃতঃ ॥ ইত্যাদি । 
(কায়স্থাকৌন্ততধৃত হ্বন্দ পুরাণ ।) 


নি ০4 সা 





অঙ্টাদশ বিদ্যাঁ। ৭ 


এই কম্পিত-জগৎ হইতে পরমেশ্বরকে বিবর্ত অর্থাৎ 
পৃথক্‌ করিলে ত্রন্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। 


অভিধানবিশেষে করণশব্ব, কারস্থের অপরপর্য্যায়রূপে লিখিত 
থাকাতেও অনভিজ্ঞতাবশতঃ কেহ কহ কায়স্থজাতিকে বর্ণসঙ্কর 
করণজাতি বলির! বিশ্বীন করেন। বাস্তবিক করণশব্দ নানার্থক, 
এই শব্দে করণজাতি ও কারস্থজাতি উভয়ই বুঝায়, যথা ;-- 

«করণছ কারণে কায়ে সাধনেকজ্রিয়কর্স 
কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শুদ্রাবিশৎ সুতে ॥” 
| (রভসকোষ।) 

অর্থাৎ করণশব্দে কারণ, শরীর, সাধন, ইন্দ্রিয়, কর্ম, কায়স্থ, 
কেশবন্ধন এবং বৈশ্য হইতে শুদ্া-গর্ভজাত-সন্তান এই আট 
প্রকার অর্থ বুবার। কায়স্থ ও করণজাতি যদি একই হইবে 
তবে রভনকোষে পৃথকৃরূপে নির্দেশ করিবে কেন? ইত্যাদি 
প্রচুর প্রমাণ নন্তেও যাহারা কার়স্থজাতির সঙ্করত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে প্রয়াস পান, আমর! তাহাদিগকে হয় অনভিজ্ঞ না হয় 
কায়স্থলাতির ও সমাজের শক্র বলিন্তে বাধ্য হইতেছি। 
অদ্যাপি বে পাশ্চাত্য লালাকায়স্গণ উপবীত গ্রহণ করেন, 
এবং তাহার! ক্ষত্রিয় বৎ দ্বাদশ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া 
থাকেন, ইহাও কারস্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের একটি বিশেষ 
প্রমাণ। ক্ষত্রিক প্রধান মহারাজ আদিশুরের আনীত সাশ্রিক 
ব্াহ্মণগণের সন্ধে গুরুণুশ্রষাপরায়ণ ষে কাযস্থগণ এতদ্দেশে 
আসিয়াছিলেন, তাহারা পাশ্চাত্য--লালাকায়স্থ ) সুতরাং 


৮ অক্টীদশ বিদ্যা। 


বন্ত্র হইতে সুত্রকে পৃথক্‌ করিতে গেলে বস্ত্র বলিয়া 
যেমন আর কিছুই « থাকে না, র্ বইতে ব্রন্ধকে 





ব্রাত্যক্ষত্রিয়। অনভিজ্ঞ ভি বলেন, ইহারা ব্রাঙ্গণ- 
গণের ক্রীত বা বেতনভোগী দান ছিলেন। বাস্তবিক তাহ! 
নহে, সেই ধর্মপরায়ণ কায়স্থথণ বিপ্রগণের শিষ্য ছিলেন । 
গুরুদেব নিন্দিত কন নছে। বিশেৰতঃ “ বর্ণানাং ব্রাহ্মণে। 
ও)রুঃ1৮ এতন্্বারা কেবল কায়স্থ কেন ব্রাঙ্গণ, সকল বর্ণেরই 
গুরু । যেজাতি একথা স্বীকার না করে সে জাতিকে 
শীত্রপ্রমাণে অনাধ্য বলা যাইতে পারে। বিপ্রগণের 
সেবাপরায়ণ কায়স্থপঞ্চক নিকুষ্ট দাস্তবৃত্তিপরাযর়ণ হইলে 
মহারাজ আদিশুর তাহাদিগকে “আপনারাই ধন্য” ইত্যাদি 
বাক্যে কখনই স্ততি করিতেন না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত 
গ্রন্থ এবং কুলপঞ্জিক! পাঠ করিলেই একথার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া বাইবে। যদিও সংস্কৃত ক্ষিভীশবংশাঁবলীচরিত এবং 
কুলপঞ্জিকা নিতান্ত আধুনিক পুস্তক, জনশ্রুতি অন্ুনারে এই 
পুন্তক প্রস্তত হইয়াছে, তথাপি যে সকল ব্যক্তি উক্ত পুস্তকা- 
কুসারে কায়স্থদিগকে ভা বা দাস বলেন, তাহাদিগের পক্ষে 
ইহা প্রচুর প্রমাণই হইবে। 

সম্প্রতি প্রতিলোম জাতির বিষয় লিখিত হইতেছে । পুর্বোই 
কথিত হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট বর্ণের পিতা হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণের 
মাভাতে বাহাদিগের উদ্ভব তাহারাই প্রতিলোম। যথা, 
চণ্ডাল, এই জাতি শুত্রকর্তৃক ব্রাহ্মণকন্যাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে 





অক্টাদশ বিদ্যা । ৯ 


পৃথক্‌ করিলেও সেইরূপ জগৎ বলিয়া আর কিছু 
& নর 
থাকে না! সুত্র যেমন ওতপ্রোতভাবে বন্ত্রের কারণ 


সপ 


স্বতর/ং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । এইরূপ বৈশ্য হইতে ব্রাঙ্মণকন্যাতে 
জাত টৈদেহ ও ক্ষত্রির হইতে ত্রাঙ্মীকন্তাতে জাত সুতনামক্ক 
সম্তীন প্রতিলোম জাতি । অন্ুলোম ও প্রহিলোনের সংখা! 
অনেক, স্থৃতরাং এস্থলে সমুদায়ের পরিচর লিখিত হইল ন]। 
যে আর্ধ্যঙজাতির প্রসঙ্গে এত কথাৰ অবতারণা হইল, সেই 
আর্ধ্জাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমতও এস্থলে 
ব্যঞ করা উচিত বোধ হইতেছে । ইউরোপের পিতের] 
বলেন, &আধ্যজাতি ভারতবর্ষের আদ্িমনিবাপী নহেন, 
ইহার] মধ্য-আনিয়ার কোন হিমপ্রধান গুদেশ হইতে ভারতে 
আগমন শূর্ঘক ত্রারতের আদিম নিবাসী জনগণকে পরাজয় 
করিয়! ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিনাছেন । ইষ্টারা প্রথমতঃ 
ষে স্থানে অধিবাস করেন তাহারই নাম আধ্যাবর্ত হইয়াছে । 
যেজাতি পরাছিত হর তাহারাই শুদ্র । আর্ধাগণ শুদ্রজাতিকে 
পরাভূত করিয়া দাস্তকর্মে নিযুক্ত করাতে ইহধদিগের «“দাদ” 
উপাধি হইয়াছে।” এতদ্বিষরে বস্তব্য এই ঘে, বখন আর্ধ্য- 
জাতির বেদপুরাণ ও ইন্তিহান আদির কুত্রাপি ইউরোপীয় 
পপ্ডিতগণের উল্লিখিত আনুমানিক মতের আভাসমাত্রও 
পায় যার না, তখন কিরূপে উক্ত অন্ুুমাণের গ্রতি বিশ্বাস 
স্বাপুন কর* যাইতে পারে? আর্ধাদাতি সাম্তবিকই যদি 
স্থানান্তর হইতে 'ভারতবর্ষে আপিয়া উপনিবেশ স্থাপন করি- 
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হয়, ব্রন্মও সেইরূপ জগন্ডের কারণ হয়েন! জগৎ 
ব্র্ম হইতে পৃথক নহে +* কিন্তু ব্রহ্ম জগৎ হইতে 


শা পা শাশ্পিশাাাটিতী 


তেন তাহ! হইলে অতি প্রাচীন বেদখেদাঙ্গাদি শাস্ত্ের কোন 
না কোন স্থানে অন্ততঃ এবিষয়ের আভাসমাত্র€ পাওর। 
যাইতে পারিত। কেহ কেহ বলেন, ফেবেদনংহিত্রাতে এপ 
আভাস পাওয়া যায় যে, আর্ধজাতির পুর্বপুরুষগণ হিম প্রধান 
দেশবাসী ছিলেন। যদি এই কথার সত্যতা স্বীকার কর! 
যায় তথাপি আধ্যজাতি বে বাস্তবিকই ভারতের আদিম- 
নিবাসী, উদ্ত বাকাদ্বারা ইহাই আরও দৃঢ় প্রমাণিত হয়। 
ভারতে যদি হিমপ্রধান হিমালয় পন্ধত ন। থাকিত তাহ! হইলে 
পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণের উক্ত অনুমানের প্রতি অনেকট। বিশ্বাস 
স্বাপন করা যাইতে পারিত | ভারতবর্ষ যে পৃথিবী মরলে আদি 
সভ্যদদেশ একথা অনেকেই স্বীকার করেন, বাস্তবিক মন্ুবাক্য 
দ্বারা একথা চি প্রমানিত হয়। মহাত্মা মন্থু, আর্ধ্য- 
দিগের আদি নিবাসভূ ম ভারতবর্ষস্থ ব্রহ্র্ষি দেশের নিকটে 
পৃথিবীর মুদ্রার মনুযাকে সদাচার শিক্ষা নিমিন্ত উপদেশ 
করিয়াছেন * অতএব এই ন্র্ষ দেশই যে আধ্যগণের আদি- 
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্ উর | 
তং দেবনিক্মিতং দেশহ ব্রহ্ষাবর্তহ প্রচঙ্গ্যতে ॥ 
তস্মিন দেশে য আচারঃ পাঁরম্পর্ষযযক্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সন্তরালানাংস সদাচার উচ্যতে ॥ 
কুরুক্ষে ৫ঞ্ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শৃরসেনূকাঃ | 
এয ত্রন্ধষিদেশো বৈ ত্রহ্ধাবর্তাদনস্তরৎ ॥ 
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পৃথক্। কুগুল স্বর্ণ হইতে পৃথক্‌ নহে; কিন্তু সুবর্ণ 
কুগডল হইতে পৃথক্ঃ জগৎ ও কুল কম্পিত ওপা- 











নিবাসভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই | আধাজাতি 
সামাজিক সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত অনেক দিন যাবৎ গুণের তাঁর- 
তম্যানুসাঁরে ব্রাহ্মণ, ক্ষীত্রর, বৈশ্ত ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত 
হইয়াছেন। চতুর্বর্ণ বিভাগের পূর্বে যে সকল ব্রাহ্মণ শোচা- 
চারপরিত্রষ্ট ও সর্ধকন্মমোপজীবী হইরাছিলেন তাহারাই যে শৃদ্র- 
নামে অভিহিত হইয়া দ্বিজাতিসংস্কারবিহীন হইয়াছেন, শাস্ত্রে 
এবিষয় স্স্পষ্টই লিখিত আছে; এমত স্থলে শুদ্রজাতিকে 
ভারতের আদিমনিবাপী একটা অম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বল! 
কতদূর সঙ্গত, শান্ত্রদশী “ বিজ্ঞব্যক্তিগণই বিচার করিয়া দেখি- 
বেন; এস্থলে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, শুদ্রজাতি 





এতদ্দেশপ্রহ তস্য সকাশাদগ্রজম্মনঃ | 
স্বৎ স্বঞ্চরিত্রৎ শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাহ অর্ধমাঁনবাঃ ॥ 
( মন্থসংহিতা দ্বিতায় অধ্যায় 1) 


অর্থাৎ রম্বতী ও দৃষদ্বতী এই ছুই দেব-নদীর মধ্যবর্তি যে দেশ 
তাহার নাম ব্রন্ষাবর্ত, এই ত্রদ্ধাব্ত দেশে ত্রাঙ্মণাদি বণের যে পরম্পরা- 
গত আচার তাহাই সদাচার নামে উক্ত হয়। পরত্ত ব্রদ্মাবর্তের অদুর- 
বর্তি যে ত্রক্ষরি দেশ, সেই দেশের ব্রাক্ষপণণণের নিকটে পৃথিবীর 
জমুদায় মনুষ্য ম্ব্ব চরিত্র শিক্ষ, করিবে । কুরুক্ষেত্র মৎস্য, পার্াল, 
ও স্কুরসেনক এই চারি প্রদেশের সমষ্টিই ব্রহ্মধি দেশ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র, অদ্যাপি প্রায় অবিক্ৃতভাবে র্কমান আছে, 
মৎস্য দেশ নামাস্তর ও বূপাস্তর প্রাণ হইয়াছে । মহাভারতাগ্গসাঁরে 
ল্পষ্ট উপলব্ধি হয়; মথুরা দেশের অব্যবহিত পাশ্চম এবং মৃরু দেশের 
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খিক বিষয় মাত্র। কুগলের বিনাশে যেরূপ সুবর্ণের 
এবৎ বস্তের বিনাশে যেরূপ হুত্রের বিনাশ হয় না, 





আর্য হইলে অতি প্র [মাণিক মানবশাস্ত্রের কোন কোন স্থলে 
তাহারা অনাধ্য শব্দে উত্ত হইবে কেন? যথা-অনার্ধ্যায়াং 
সসুত্পনো। ত্রাহ্গণাত, যদৃচ্ছয়া! ইত্যাদি ৮ (মনত ১০ অধ্যাক্ 1) 
ইহার উত্তর এই যে, এই অনাধ্য শব্ধ জাতিবাচক নহে, এস্কুলে 
অনাধ্য শব নিক তর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । অনার্ধ শব্দ 
শৃদ্রের অপর পধ্যার় নহে । আধ্যশব্দ যে নানার্থক ইহ। পুর্ব্বেই 
উক্ত হইয়াছে । শূদ্রদ্িগের নামের শেষে দাসশব্দ ব্যবহৃত, 
হয় বলিয়। কেহ কেহ ইহাদিগকে বান্তবিকই দাস মনে করেন” 
ইহা! কতদূর সঙ্গত শিরপেক্ষ বিজ্ঞগণ বিচার করিবেন। একটা 
শব্দমাত্র দ্বারা সত্য নির্ণয় হইতে পারে না। ত্রাহ্মণবিশেষের 
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€মাড়োয়ারের ) পুরি বিভাগই পুক্বকীলে মৎস্য দেশ নামে উজ্ 
হইত, ইহার অপর নাম বিরাট দেশ, বর্তমান জয়পুর রাজা এই বিরাট 
দেশে প্রতিিত হইয়াছে। কান্যকুক্জ (কনোজ ) দেশ পুর্বে পাঞ্চাল 
নামে বিখ্যাত ছিল, প্রপিদ্ধ প্রয়াণ এই দেশের অর্তর্গত। বর্তমান 
মথুরা বৃন্দাবন ষে দেশের অন্তনির্বি্ সেই দেশ প্রাচীনকালে সুরসেনক 
মামে বিখ্যাতি ছিল, শ্বরসেন নামক কোন চক্দ্রবংশীয় রাজা এই দেশের 
প্রতিষ্ঠা করাতে ভহার সুরসেনক নাম বিখ্যাতি হইয়াছে। 

মানব-শীস্ত্রে বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ধতের অন্তবর্ত এবহ পূর্বে 
পুর্বব-সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম-সমুদ্র পখান্ত অধুদায় বিশাল ভুভাগ 
আর্াবর্ত নামে বিখীত হইলেও ত্রদ্দাবর্ত ও ত্রহ্গর্খি নিন «যে, 
আর্ধজাঁতির আণ্দ নিবাজভাম তাহার স্ুম্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়! কালসছকারে আধ্যগণ নানাদিখ্দেশে গমন ও অবস্থান 


করিয়াছেন । 


অক্টাদশ বিদ্যা। ১৩ 


কম্পিত জগতের বিনাশে সেইরূপ ব্রদ্মের বিনাশ 
হয় না] সুত্র বস্ত্রের করণ হইয়াও যেরূপ বস্ত্র 


নামের শেষে “চক্রবন্তশী* শব্ধ ব্যবহৃত হয় বলিয়া কি তাহার! 
বাস্তবিক সআাট? এমন বহু দুপ্টান্ত প্রদর্শন কর! যাইতে 
পারে। পরন্ত অসদখচার নিবন্ধন যে বহু ব্রাহ্মণ শুদ্র হইয়াছেন, 
শান্সে ইহার প্রমাণের অভাৰ নাই। শৃদ্রতা নিমিত্ত ইহা- 
দিগের শর্মণোপাধিও অবশ্তই দাসোপাধিতে পরিণত হইয়াছে, 
তাই বলিয়াই কি ইহার! বাস্তবিকই দাস? না একটি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন জাতি? পুরে ইউরোপে পরাজিত জাতিকে দাস্ত কর্ধে 
নিযুক্ত কর! হইত তদন্ুপারে তত্রত্য পপ্তিতগণ শূদ্রজাতিকে 
পরাজিত দাস মনে করেন। 

এস্থলে, বিশেষ বক্তব্য এই যে, নির্রিশেষে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতমাত্রের কথাকেই অত্রান্ত ও প্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
কর] উচিত নহে । ধাহারা এগ্রকার বিশ্বান করেন তাহার! 
প্রতারিত হয়েন সন্দেহ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থ- 
কার এমত ভ্রান্ত ও ঈর্ষান্বিত যে ইহারা সত্যকে মিথ্া। ও 
মিথ্যাকে সত্যন্ধপে প্রতিপন্ন করিতে অণুমাত্র কুষ্টিত হয়েন 
নাই। উইল ফোর্ড ও বেণ্টলী সাহেব এবিষয়ে অগ্রগণ্য । 
ইহারা ভারতবষীঁয় অতি প্রধান জ্যোতিবাদি শ্াস্্ ও শাস্ত্র- 
কর্তাদিগকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে বিস্তর উন্মাদ 
প্রল্থাপ কৰিয়াছেন। ইহাদিগের তো কথাই নাই পণ্ডিতবর 
গোল্ডষ্টকর মহোদয় পাণিনি ব্যাকরণে অথর্ববেদের নাম 
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নিললিপ্ত, ত্রন্মও সেইরূপ জগতের কাঁরণ হইয়া জগতে 
নির্নিগ্ত, বেদান্তশান্দত্রে ইহা বিবর্তনামে অভিহিভ 
হইয়াছে! (২) আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ রিদৃশ্যমান 
জগৎ বলিয়া বিশ্বান করি মায়াবাদমতে বাস্তবিক 


সপ | সপ 
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দেখিতে না পাইয়া এই বেদকে পাণিনির পরে রচিত হওয়। 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতন্বার] ইনি পানিনি ব্যাকরখেরও 
পৃর্ববন্তী“ সংস্কৃতশাস্ত্র যাহাতে অথর্ববেদের নাম আছে 
কেবল যে তাহাই অধ্যয়ন করেন নাই এমত নহে; পাণিনি 
ব্যাকরণেরও যে, সকল স্থত্র অবলোকন করেন নাই,বিজ্ঞলমাজে 
ইহাই পরিজ্ঞাত হইয়াছে । পাণিনি মুনির গ্রীষ্টের আটশত 
বত্সর পুব্রবে বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হইয়াছে সুতরাং, 
গোলউডষ্টকরের মতে অথব্দববেদ ছাব্বিশ বা সাতাইশ শত 
বৎ্সরেরও প্রাচীন নহে । অপর কেহ কেহ রামায়ণকে 
মহাভারতের বহুপরবস্তীরবলিয়া স্বীয় পা্ডিত্যের পরিচয় 
দিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বিশুগ্রীষ্টকেই শ্রীকঞ্চ বলিয় 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এপ্রকার অদ্ভুত ও অসঙ্গত কথার প্রতি 
কখনই বিশ্বাস স্থাপন কর! যাইতে পারে ন1। 
(২) কারণ শ্বরূপের অন্তথা না হইয়া যে কাধ্যের উৎপত্তি 

হয় তাহাকেই বিবর্ত বলা যায়। যথ! ১--. 

সতত্বতোন্যথা প্রথা বিকার ইতুযুদাহৃতঃ | 

অতত্তবভোন্যথা প্রথা বিবর্ত ইতুযুদীন্ধতঃ ॥ 
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উহা কিছুই নহে, সকলই মায়াকপ্পিত মাত্র! রজভুভে 
যেরূপ সর্প অথবা কাচে, যেরূপ জর্লের ভ্রম হয়, 
সেইরূপ জুগদীশ্বরের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব 
অনুভূত হইয়া থাকে (৩)এস্থপে এরূপ আপত্তি উপ- 
স্থিত হুইতে পারেন যে, প্রত্যক্ষ পরিহৃশ্যমান জগৎ 
যাহা! অনুক্ষণ আমাদিগের চক্ষুর উপর রহিয়াছে 
তাহ1 যে কিছুই নহে একথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আমর" নিদ্ড্রিতা- 
বস্থায় স্বপ্নযোগে যে নুতন সংসার দেখিতে পাই, 
স্বপ্নাবস্থাতে যে সুখছুঃখাদি অনুভব করি ভাহা 
যেরূপ তৎকালে ঠিক সত্য বলিয়াই বোধ হয় 
জাগ্রতাবস্থার দৃশ্যাদিও ঠিক্‌ সেইরূপ । জাগ্রতা- 
বস্থার ধনলাভ ও ধননাঁশাদিতে যেপ্রকার সুখছঃখ 
অনুভূত হয়, শ্বপ্াবস্থাতেও ঠিক সেইপ্রকার হইয়া 
থাকে । তবে কথা! এই যে, জাগ্রৎ অবস্থার সেই 
সুখদুঃখ দীর্ঘকাল আর নিদ্রিতাবস্থার সুখছুঃখ 
অপ্পকালম্থায়ী হয়। নিদ্রিতাবস্থার স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় 
যেপ্রকার জাগ্রতাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, 


শশা 


(৩) তেজোবারিমৃদাং থা বিনিময়ে] যত্র তিস্‌ মৃষা। 
ইত্যাদি ॥ (শ্রীমপ্তাগবত ) 
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শা 
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জাগ্রততাবস্থার বিষয় সেই প্রকার তত্তজ্ঞানোদয়ে 
মিথ্যা বলিহী। প্রতীত হুইুয়া থাকে । এন্থলে আর 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট 
হুইবে যে, মায়াবাদমতে জড়পদার্ধের ঈশ্বরাতিরি ক্ত 
সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; জড়পদার্থকে 
মায়া-কম্পিত বলাতেই ইহার “মায়াবাদ” নাম 
হুইয়াছে (8) এই মায়াবাদ অতি প্রাচীন মত, প্ুরা- 
ণাদি শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যয এই মতকে নুতন অলঙ্কারে 
ভূষিত করিয়া অতি বিস্তৃতরূপে প্রচার করিয়াছেন 
(8) পুর্বেই উক্ত হইয়ীছে যে, অদ্বৈতবাদমতে 
স্থাবরজজমাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে কোন পৃথক, 
পদার্থ নহে, মৃণ্বয় ঘট যেরূপ উপাধিগত ভিন্ন? কিন্তু 








(৪) ইদানীং ইউরোপথণ্ডে ও মায়াবাদের অনুশীলন হই- 
তেছে, ভারতবীয় মীয়াবাদের সহিত পাশ্চাত্য মায়াবাদের 
মূলে অন্পূর্ণ এঁক্য আছে। ভারতব্ষীয় মারাবাদের ন্যাক্ 
পাশ্চাত্য মায়াবাদ ও জড়জগতের 'বাস্তবিক অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না। পাশ্চাত্য মা়াবাদ মতে জড় জগত স্বপপৃষ্ট ইন্দিয়- 
ব্যাপারবৎ আত্মাতে সমুখ্পন্ন ভাবপরম্পর মাত্র । 

(8) ভগবান শক্করাচাধ্য, ন্যনাধিক এগার শত বৎসর 
পুর্ব্বে ভারতাকা্‌শে এক সমুজ্জল নক্ষত্ররূপে উদ্দিত হইয়াছিলেল, 
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স্বরূপতঃ মৃত্তিকা হুইন্তে অভিন্ন জগৎও সেইরূপ ! 
জগতের পৃথক্‌ সত্তা মণনিত্তে হইলেই *সর্ব্বহ 
খন্বিদং ব্রহ্মা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হয়! 
দ্বৈতবাদমতে যেরূপ প্রক্কতি বা পরমাণু জগতের 
উপাদান কারণরূপেন্মানিত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদমতে 
সেরূপ ইঈশ্বরাভিরিক্ত কোন পৃথক, কারণ মানিত 
হয় নাই! এমতে পরত্রন্ধই জগতের নিমিত্ব ও উপা- 
দান কাঁরণ। কারণান্তর মনিলে পরত্রহ্ষের সর্ধবব্যাঁপ- 
কতার লাঘব হয়, অ-তএন অন্তি সুন্মম একটী পরমা- 
গুরও পৃথক, গত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না।, 














টি 


ইনি একজন গ্রথান দাশনিক, ইনি করি ও বাষদেবক্ৃত, 
বেদাস্তহ্ছত্রের প্রানাণিক ভাষাকার । ভগবদণীতা প্রভৃতিরও 
ইনি ভাষ্য লিখির়াছেন, এতদ্বাতীত বেদাস্তদর্শনসন্বন্ধীয় 
বিস্তর গ্রন্থ ইহার দ্বার] প্রণীত হইয়াছে, ইনি স্বীয় অসাধারণ 
পাণ্তিতাগুণে ভারতবর্ষের নান। দিগদেশীয় দ্বৈতবাদী পণ্ডিত 
ও ধৌদ্ধমতাবলম্বী পঙিতদ্িগকে বিচারে পরাজযপুর্বক 
অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। নানা স্থানে ইহার মঠ আছে, 
তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সিক্গারী নামক মঠ অভি বিখ্যাত। 
মঠমামী প্রভৃতমান ও ধনের অধিকারী] শঙ্করাঁচার্ধা ভারতের 
প্রায় সর্বত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া পাঁরশেষে, বারাণূরী' 
নগরীতে অবস্থিত হইসাছিলেন। ্‌ 
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আর্ত ও পরিণামবাদ-ভেদে সামান্যতঃ টদ্বৈতবাদ 
দিবিধ 1 ঈশ্বরাতিরিক্ত গদার্থ'স্তরের পৃথক্‌ সত্তা 
যাঁনিত হওয়াতেই উক্ত উভয় মত দ্বৈতবাদ নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে । এমতে জীব ও জগতের উপাদান 
কারণ পরমাণু উভয়ই নিত্য । কার্ধ্যাৎশের যে অস্ত্য 
অংশ অর্থাৎ যাহ]! আর বিভক্ত হইতে পারে না 
এবং যাহা কাধ্যাবন্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অন্যের সহিত 
অসংযুক্ত অতএব নিয়ত বর্তমান অর্থাৎ কার্য ও 
সমুদায় অবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিষ্মান থাকে 
তাহারই নাম পরমাণু । ছুই পরমাণুতে এক অণু 
হয় ভিন অণুকে ত্যযসরেণু বলা যায়। এই ভ্র্যসরেণু 


খপস্পিশ শি টি? 








জনশ্রুতি এই, শঙ্করাচাধা কোন বিধবা ত্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভ- 
জাত শু্র। ইনি বিধবাগর্ভজাত হইয়াও তাঁৎকালিক আর্্য- 
সমাজে তাহার "সাধারণ গুণের অসাধারণ সন্মান প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন, তত্কালীন আর্ধ্যসমাজ ইহার অপামান্য শক্তি দর্শনে 
মোহিত হইয়া ইই(কে শিবাবতাররূপে মান্য করিয়াছেন 
যথা,--. 
£শঙ্কারঃ শঙ্কর সাক্ষাৎ ব্যাসেোনার[য়ণঃ স্বয়ৎ 1” 
শান্্ানুসীরে বিশেষ শক্তি, বিশেষ তরশ্থর্্য ও বিশেষ তেঞ্জঃ- 


সম্পন্ন মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অংশাধতাররূপে মার্নিত হইয়া 
থাকেন। 
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প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে 1 গবাক্ষ দ্বার] যে হুর্য্যকিরণ 
গৃহে প্রবেশ করে তন্মধ্ো,উ হা স্পষ্ট দূর্ধ হয় অর্থাৎ 
উক্ত কূর্যযকিরণ যোগে অতিমাত্র লগ্ুত্ব হেতু যাহ 
আকাশগামী বোধ হয় তাহাই ত্রাসরেণু। এই সকল 
পরমাঁণুপুপ্ধ পরস্প্রর মিলিত হইয়া স্থল জগতের 
উৎপত্তি করে | 

পরিণামবাদ মতে সত্ব, রজ ও ভমঃ এই ত্িগুণা- 
ত্যিকা গ্ররূতি জগঙ্ছের কারণরূপে মানিভত হই" 
য়াছে। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ এই প্রক্ক- 
তির পরিণাম মাত্র (৬) অতি ক্ষুদ্র বটবীজদ্বারা 











পাশ পশাশিশীশিপ শট 


(৬), আর্ধদিগের পরিখায়বাদ যে, সাংখ্যশান্ত্রসন্মত এ 
বিষয় পূর্বে পিখিত হইয়াছে । ভারতবর্মীর সাংখ্যশাস্বোক্ঞ 
পরিণাঁমবাদের সহিত ইউরোপীয় পরিণামবাদের কিয়দংশে 
গ্রক্য আছে, ইউরোপীর পরিণামবাদ মতের প্রধান আচার্য্য 
ডারুইন্‌ সাহেব মন্থষ্যকে বানরের পরিথামরূপে নির্ণয় করিয়া 
বর্তমান সভ্যসমাজে বিশেষ খ্যাত হইয়াছেন | জগতের 
ক্রমোন্নতি বিধান দ্বারা স্বাবরজঙগমাত্মক জগত পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে ডারুইনের পরিণামখানদদের ইহাই স্ুল তাৎপর্ধা। 
ইহার মতে ক্রমোন্নতি শক্তিপ্রভাবে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ হইতে 
অতি বৃহ্নৎ বৃক্ষ এবং অতি ক্ষুর্জ কাটান হইতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ 
মনুয্যের উত্তি হইয়াছে । আবার এমত সময় আসিবে যে 
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যেরূপ প্রকাণ্ড কটরৃক্ষ সমুৎপন্ন হয় সেইরূপ অতি 
সুদ্ষন প্রকৃতি [বা অতি হুম্মন পরম!ণু] হইতে এই 
বিশাল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ামান জগৎ উৎপন্ন হইরাছে। 
অঙ্কুর উৎপাদনের পূর্বে প্রকাণ্ড বটরক্ষ যেরূপ 
কারণস্বরূপ বীজে বিলীন থাকে স্কুল জগৎরূপ 
কার্ধ্যও সৃষ্টির পুর্বে সেইরূপ শ্বীয় কারণপ্রক্কতিতে 
বিলীন: ছিল / 'প্রলয়কালে আবার শ্বীয় কারণ স্বরূপ 


লি চে শা এপ শাীশিিগশাশীত ৮ লালা পালি শপ গল শা 








বর্তমান সমুন্নত বুক্দ ও মনুষ্য অধিকতর সমুন্নতাবস্থাতে পরি- 
ণত হইবে । নিকৃষ্ট উদ্ভিদ ও জীবজন্থ উন্নত।বগ্রা প্রাপ্ত হওয়াতে 
পূর্ববন্তী দেই দেই উদ্ভিদ ও প্রাণীগণ যেরূপ বিলুপ্ত হইয়! 
গিয়াছে কালসহকারে খ্মান উদ্চিদ ও মনুষাও সেইরূপ 
বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এ এক জাতীর প্রাণী বিনুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে এবং তাহার পরিণামে নূন নুতন জীবজন্ত সমুৎপন্ন 
হইতেছে । ভূতত্ব টিবদ্যা দ্বারা এব্যিয় বিশেষরূপে প্রমাণী- 
কৃত হইয়াছে । ভূগর্ভস্থ উপর্ুপরিশ্থিত মৃত্তিক্কাক্ী-সকল 
পর্যবেক্ষণ করাতে সফলের শিয্পন্তরে অতি সামান্য উদ্ভিদ 
তছুপরি ক্রেমশঃ সমুন্নত বৃক্ষ সামান্য প্রাণী ও তাহার পর 
বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তর নিদর্শন 'প্রাপ্ত হইয়ছে। প্রাণিত্তত্বজঞ 
বিখ্যাত ডারুইন্‌ সাহেব অন্থি-বিদ্যাবলে বানর ও মমুয্যের 
অস্থি পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, বানর_হুইতেই 
মন্ুষ্যের উত্পত্তি অথবা বানরের সসুন্নতাবন্থাই মান্য । 


অফীদ্রশ বিদা]। ২১ 
গরকতিতভে বিলীন হইবে! দ্বৈতবাদযতে পর, 
মেশ্বর সেব্য ও 'জীব €সবক, একারণ ্বৈতবাদী 
আচার্যগণ সালোক্য, সামীপ্য মুক্তিদ্বারা (৭) সেবা” 
নন্দের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন, নির্বাণমুক্তির আদর 
করেন না । নির্বাশমুক্তিতে জীব, ব্রদ্ধস্বরূপত! প্রাপ্ত 
হর সুতরাং সেব্যসেবকভাব থাকে না। দ্বৈতবা্দি- 
গণের নির্বাণযুক্তির প্রতি অনাদরের ইহাই প্রধান 





সপ 








প্রথম প্রথম ইউরোপের অনেকেই ডাক্ষইনের এই মতের 
বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি হিকৃনিলী প্রভৃতি 
কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত এমতে অনুমোদন করিয়াছেনঃ 
কিন্তু এখনও ইহা সর্ধবাদিসম্মত হয় নাই। ইহার মুলে 
প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য থাকাহেতু হইবার সম্ভাবনাও অল্প। আমর] 
যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ডারুইনের পরিণামবাদ 
মতে জড় হইতে চৈতন্যের উত্পত্তি শ্বীক্ুত হইয়াছে অতএব 
এ মত'ব্বে'আস্তিক্য মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা বল! বাহুল্য। 

(৭) 'মুক্তি, সমুদায়ে ছয় প্রকার যথ! ১-_-নালোকা, সাকুপ্য, 
সামীপ্য, সার্টি এবং সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্ধাণ ! বৈকুঠঠাদি সমান 
লোকে বাসের নাম সালোক্য, সমানরূপ প্রাপ্তির নাম সারুপ্য, 
সমীপে অবস্থিতির নাম সামীপ্য, সমান ত্রশ্থর্ধ্য প্রাপ্তির নাম 
স্মস্টি এঁবং সংযোগ প্রাপ্তির নাম সাধুজ্য। ব্রঙ্গপাযুজ্য ও 
ঈশ্বরসাযুজ্যভেদে এই পাধুজ্য দ্বিবিধ ;-নিরাকার পরব্রন্দে 
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কারণ ] অদ্বৈতবাদমতে ব্রদ্ম ও জীবের সেবা, 
সেবক ভাব নাই «“ সোহং” এই ততৃজ্ঞান দ্বার! 
আত্মচিন্তা করিতে করিতে ত্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় এমভে 
ইহাই পরম পুঁকযার্থ। ধাঁহারা সেবানন্দের একাস্ত 
অভিলাবী তাহারা সেই আনন্দের মহান অস্তরায়- 
স্বরূপ নির্ববাণমুক্তির প্রতি অনাদর করিবেন আশ্চর্য্য 
কি? "শত দূষণী” নামক পুস্তকে অদ্বৈত ও মারা- 
বাদের প্রতি এক শত প্রকার দোষারোপকূত 
হইয়াছে (৮) গ্রন্থকার বলিয়াছেন “ যে জীব একাস্ত 
ত্রন্মপরতন্্র সেই জীবকে কব্রহ্মশ্বরূপ বল! মহ্হাঁ- 
পাপের কার্য” গ্বৈতবাদিগণ একবিধ নহ্েন, ইহ?- 
দিগের নানাসন্প্রদায় আছে (৯) তন্মধ্যে শতদুষণী- 


মিলিত হওয়াকে ত্রহ্মসাধুজ্য এবং সাকার ঈশ্বরে মিলিত 
হওয়াকে ঈশ্বরসাধুজ্য বলা ষায়। * সালোক্য সাষ্টি সারুপ্য-- 
সামীপ্যেকত্বমপুযত” ইত্যাদি । (ভাগবত ওয়, স্বন্ধ। ) 

(৮) পুর্ণানন্দনামা কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রণেতা । 
শত দূষণীর প্রকৃত নাম “ তত্বমুক্তাবলী” এই গ্রন্থে মায়াবাদের 
প্রতি এক শত দোষারোপ থাকাতে সচরাচর ইহ। শতদূষণী 


বলিষ্ব! প্রসিদ্ধ । 
৯৯) বর্তমান জমুদ্দায় সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি স্কপ্রদায়ই, 


প্রধান, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব সম্প্রদায় সকল এই চারি সন্প্রদা- 
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কার যে সম্প্রদায়ের লোক সেই সাম্প্রদায়িক 
বৈষ্ণবগণ সেবানন্দ পাইয়। নরকে যাইতে চান তথাপি 


স্পা 


য়েরই অন্তর্গত এই চারি সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক্‌ নাম যথা,-- 
জ্রী-সম্প্রদায়, বরন্ম-সম্দ্দায়, রুদ্্র-সন্প্রদায় এবং সনক-সম্প্রদায় । 
রামান্জস্থামী শ্রী-সম্প্রদায়, মদ্ধাচার্ধ্য ব্রহ্ম-সন্প্রদায়, বিষুত্বামী 
কু্-সম্প্রদায় এবং নিম্বাদিত্য সনক-সম্প্রদায়ের প্রৰর্তৃক। 
ইহারা সকলেই বৈষ্ণব, শ্রী-সম্প্রদ্রায়ের বৈষ্বগণের অধিকাংশই 
রামোঁপাসক। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানুজত্বামী এক" 
দশ শকাব্বার মধ্যভাগে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছেন, 
দাক্ষিণাত্যের পেকুদ্বুব জনপদ ইহার জন্মভূমি। ইহার কৃত্ত- 
দর্শনের নাম « রামানুজদর্শন ”। মধ্বাচাধ্য প্রভৃতি কর্তৃকও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দর্শনশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে । স্কষি-প্রণীত প্রসিদ্ধ 
ঘড় দর্শনের ন্যায় ঈশ্বর, জীব ও জড় এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ 
ও তত্ববিচারই এই সকল দর্শনের প্রয়োজন রামানুজ, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত্তবাদী অর্থাৎ ইনি ব্রহ্ম ও জীবের অচিস্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার 
করেন । দ্বাক্ষিণাত্যে রামানুজের বিষ্তর মঠ আছে। পরস্ত 
রামানুজের শিষ্যপরম্পরা দ্বারা বনু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি 
হইয়াছে । 

_ মধবাচার্ধ্য, দাক্ষিণাত্যের তুলব দেশে ১১২১ এগারশত্ত 
একুশ শকাব্বে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার পিতার লাম মাধজি ভট্ট! 
ইঙ্গার অগ্ক্য এক নাম পুর্থপ্রজ্ঞ, একাঁরণ ইহার কৃত দর্শন, 
« পুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন” নামে প্রপিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্ষে/র 


ছট 





২৪ অফীদশ বিদ্য!। 
্বীয় প্রভুর তুল্যপদ অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তির ইচ্ছা 





অনেক মঠ আছে তন্মধ্যে তুলব দেশীয় উদ্দিপীর মঠই প্রধান 
মাধব-মতে জীবাস্ম।, পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌, অপূর্ণ ও নিতান্ত 
ঈশ্বর-পরতন্ত্র। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্মপ্রবর্তক ভগবান্‌ চৈতনা- 
দেব মাধ্ব-সাব্প্রদ্ায়িক ছিলেন, কিন্তু ইহার প্রচারিত মতের 
সহিত মাধ্বমতের সর্াংশে এক) নাই । 

বিষুম্বামী একজন প্রসিদ্ধ বেদভীষাকাঁর। মধ্বাচাঞোর 
পরে ইনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। উহার জীবদশায় কুদ্র- 
সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যাদয় হয় নাই, ইহার লোকাস্তর প্রাপ্তির 
অনেক পরে ১৫০০ পনর শত শকান্বে বল্পভাচার্্যকর্তৃক 
বিষুদ্বামীর মত ধিশেষরূপে প্রচার হইয়াছিল একারণ এই 
মতাবলম্বী বৈষ্ছবগণ বল্পভাচারী নামে প্রসিদ্ধ) . বল্পভাচার্্য 
দাক্ষিণাত্যের ত্রেলিঙ্দেশীয় লক্ষ্মণভট্ট নামৰ ব্রাঙ্গণের গঁরসে 
জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু স্বমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়! গ্রথমতঃ 
মথুরার নিকটবর্তি গোকুলে অবস্থিত ছিলেন । চুণারের নিকটে 
ইহার এক মঠ আঁছে। এই সাম্প্রদায়িক অধিকাংশ বৈষ্ণবই 
বাল গোপালের উপাসক। 

নিম্বাদিত্য, বুন্দাবনের নিকটবর্তি কোন শ্থানে'বাস করি- 
তেন। যমুনাতীবে ঞ্রবক্ষেত্রে নিম্বাদিত্যের এক গদি আছে। 
পশ্চিয় অঞ্চলে এমতাবলম্বী বিস্তর বৈষ্ণব আছেন। ইহ্র! 
 নিমাওৎনামে বিখ্যাত | রাধাক্কষ্ণ ইহাদিগের উপান্ত দেবজ্/। 
নিশ্বাদ্িত্যের এক আশ্তর্য্য প্রভাবের ব্ষিয়্ ভক্তমালগ্রন্থে 


অঙ্টাদশ বিদ্যা । শপ 


করেন না| ইহার! স্বর্গ, নরক ও নির্ব্বীণকে তুল্য 
বোধ করেন (১০) | 

অদ্বৈভ ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব অতি. 
মতানুসারে একমাত্র « তত্তবমসি” এই শ্রুতিবাক্যের 
পৃথক্রূপ অর্থ করিয়া থাকেন, আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, একই শ্রুতিবাক্য উভয়মতের পরিপোষক হয়। 
অদ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগ্রণ প্রথম! বিভক্তি মানিয়া উক্ত 
শ্রুতির « সেই তুমি” এই অর্থ করেন আর দ্বৈতবাদী- 
গণ যণ্ঠী-বিভক্তির লোপ মানিয় *তস্য ত্বমসি” 
অর্থাৎ «সেই পরমেশ্বরের তুমি” এইরূপ অর্থ 
করিয়া থাকেন । এস্থলে বিশেষ বক্তব্য যে, কেবল 
« ভত্বমসি” এই অস্ফ,ট শ্ঁতিবাক্যই উভয় 
বাদের উৎপাদন করে নাই, * সর্বৎ খন্বিদৎ ব্রহ্ম” 
ও *দ্বানুপর্ণা সযুজা সখায়” ইত্যাদি শ্রুতি 
স্পউই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের প্রস্থৃতি হইয়াছে! 





লিখিত আছে, ইনি প্রয়োজনবশতঃ আদিতাকে নিশম্ববৃঙ্গে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তদবধি নিশ্বাদিতা নামে 
ব্রিখ্যাত হইয়াছেন । ইহীর পুর্বনাম ভাস্করাচার্ধ্য। 


(১০) . স্বর্গাপবর্গনরকেঘপি তুল্যার্থরশিশিঃ | উত্যাদি | 
(ভাগবত ) 


২৬ অঙটাদশ বিদ্যা । 


এনস্থলে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, সভ্য 
এক ব্যতীত জুই নহে, "অতএব উভয় শ্রুণ্তিবাক্যের 
কোব্বদীকে সত্য বলিয়। জালা যাইকে? ইহার উতর 
এই যে, শ্রুতিবাকোর বাস্তবিক বিরোধ ন-ই, উক্তো- 
ভয় বাক্যের একই তাৎপর্ষ্য, মানবগণের ভিন্ন কচি ও 
সাম্প্রদায়িক ভাবই বিরোধের কারণ! অগ্মি ও অশ্মি- 
ল্ফুলিঙ্গকে যেরূপ একও বলা যায় ভুইও বলা যায় 
ত্রন্ম ও জীবও সেইরূপ 1 শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রদ্মকে 
অম্পসিও জীবকে স্ফ,লি স্বরূপ উপমিত করিয়াছেন, 
(১১) শ্রুতির এই অভি্রায়ানুসারেই পুরাণ-শান্্রেও 
অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ অভিন্নরূংপ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
অর্থ।ৎ ব্রন্ম চিন্ময় ও পুর্ণ এবং জীব চিদংশ ও 
অপূর্ণ । এরূপ মীমাংসার কারণ এই যে, জীবকে 
সৃষ্ট বা জন্য পদার্থ বলিলে ভাহার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ 
হয়, সুতরাং পরকাল থাকে না, এইহেতু দ্বৈতবাদী- 
গণ জীবাজআ্মাকে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ বলিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন । 


(১১) তদেততদত্যং সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ 
বিষ্ফ লিঙ্গাঃ সহঅশঃ প্রভবস্তে সরূপ1। 
তথাক্ষনীৎ বিবিধ1ঃ মৌম্যভাবাঃ 
গ্রজায়স্তে তত্রৈবাপিয়স্তি  (মুণডকোপনিষৎ। ) 


অক্টাদশ বিদ্যা । ২৭ 
পরস্ত বিশিষ্টাদৈতবাদ নামে যে মত আছে 
ইহ? দ্বৈতবাদের অন্তর্গত ; কিন্তু বস্তুর্ত এই যভ 
অদ্বৈতবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র; ইহ] রামানুজ 
আগচার্য্যকর্তৃক আবিস্কৃত, এই মতে ভোক্ত, ভোগ্য ও 
নিয়ামক ভেদে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই ভিন পদার্থ 
স্বীকূত হইয়াছে । অর্থাৎ চিৎ (জীব) ভোক্তা, 
অচিৎ (জড়) ভোগ্য এবং ঈশ্বর নিয়ামক । এই তিনই 
এক, একই তিন অর্থাৎ পরমার্থতঃ ভেদ নাই (১২)। 


(১২) ইঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ। 
ঈশ্বরশ্চিদ ইত্যুক্তো জীবে দৃষ্তমচিত্পুনঃ ॥ 
(রামান্থজ-দর্শন। ) 


বেদের নিত্যতা 
০ 
অপৌকরুষেয়তা গ্রভৃতি । 
সা িকীশীন 

আর্ধযজাতির ধর্মশান্্রসকল যত বিভিন্ন প্রকা- 
রেরই হউক না কেন সমুদীয়ই বেদমুূলক বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, সমুদায় শীত্তরকর্তীই বেদের আনুগত্া স্বীকার 
করিয়াছেন! আর্যাগণ বেদকে নিত্য, অপৌকষেয় 
ও শব্দ-ব্রহ্ধ বলিয়া তৎ্তি যার পর নাই ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । বেদবাক্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর- 
বাক্য বলিয়া আধর্যসযাজে পরম আদরণীয়।'এস্বলে 
বলা উচিত যে, বেদ আধ্যসমাজে চিরকাল এই 
প্রকার সমাদরণীয় হইলেও কেবল নাস্তিকশীন্ত্র নে; 
কিন্ত আশর্য্যশীজ্রবিশেষেও ইহার নিত্যত্ব ও অপে- 
কষেয়ত্বের বিকদ্ধে নানা আপত্তি ও যুক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। পরন্ত পুকষসুক্তে স্পষ্টাক্ষরেই বেদের 
অপেকষেয়্ত্ স্বীকৃত হয় নাই। ত্ৃষ্িকালের ন্যায় 
বেদের উৎপস্তিকালও ছুজ্ঞেয়, বেদ কোম্‌ সময়ে 
প্রথম প্রচারিত হয় তাহা জাঁনিবার উথায় নাই। 
স্ছলবিশেষে ব্রেতায়গে বেদপ্রবর্তনের আভাস- প্রাপ্ত 


অফ্টাদশ বিদ্য1। ২৯ 


হুওয়! যায় (১৩) পুরাণাদিতে বেদের উৎপত্তি ও 
নির্মাণবিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই 
সকল প্রমাণ যে, বেদের শাখা প্রশাখা সব্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে ইহা স্পষ্ট উপলদ্ধি হয় ! 

শান্ত্রপ্রমাণে জানা যায় পরমের্খর আদে ব্রহ্মাকে, 
সযুৎপন্ন করিয়া তাহাকে বেদের উপদেশ করেন, 
মানুষ যেরূপ মানুষকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়া থাকে, 
জগদীশ্বর সেরূপে উপদেশ করেন নাই, ব্রহ্মার হাদয়ে 
বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন অর্থাৎ মনে মনেই 
ব্রহ্মা বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হন (১৪) অতঃপর ্রন্ধা 
এই বেদ জ্যেন্পুভ্র অথর্বাকে প্রদান করেন (১৫) 
এই হছে বেক €ষ্খক উপ্তুদব্। ক্সখবুস্ত ক্ষ 


এ পপ পপ 


(১৩) ত্রেতায়াং দংপ্রবৃভায়]ং মনি ত্রধ্যবর্তৃত | 
| (ভাগবত নস্কন্ধ ১৪ অধ্যায় ।) 





৫১৪) তেনে ব্রহ্মহৃদ| যআদিকবয়ে। ইত্যাদি । 
(ভাগবত ১ম, শ্লোক ।) 


(১৫) ব্রহ্মা দেবানাঁং প্রথমঃ সম্বভূব 
বিশ্বন্ত কর্তা ভূবনস্ত গোপ্তা । 
স ব্রহ্ষবিদ্যাং সর্ববিদ্য। প্রতিষ্ঠা 


অথর্ধ্বায় জ্যেষ্টপুক্রায় গ্রাহ ॥ 
ৃ (মুণ্ডকোপমিষৎ।) 


৩০ অগ্রীদশ বিদ্যা । 


এবং ক্রেমশ$ গুকশিষ্য-পরম্পরা বেদ প্রচার হইতে 
থাকে । তৎকালে বেদ পুস্তকাকারে লিখিয়৷ শিক্ষা 
করিবার রীতি ছিল না সকলেই মুখে মুখে শিক্ষা 
করিতেন, ইহার প্রমাণ এই যে, বেদকে পুশুকাকারে 
লিপিবদ্ধ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে (১৬) পুক্ত- 
কস্থা বিদ্যা কার্যযকালে প্রয়োজন সাধনের উপ- 
যোগিনী হয়'না বলিয়াই হয়ত আধ্ধ্যগণ তাহাদিগের 
পরম আদরের বেদকে লিপিবদ্ধ করিতে দিতেন 
না, অথব। বেদ লিপিবদ্ধ থাকিলে ক্রমশঃ প্রতি- 
লিপি হইতে হইতে অনেক বেদপুস্তক হইয়া 
পড়িৰে এবং খবিদিগের গোপনীয় বেদ শেচ্ছ- 
জাতির অধিক্লত হইবে এই ভয়েই বেদকে লিপিবদ্ধ 
করিতে বিশেষ নিষেধ ছিল । যাহা হউক এই নিয়ম 
চিরস্থায়ী হয় নাই, কালসহকারে বেদ, শাখা প্রশা- 
খাতে বহুবিস্তুত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অতি পূর্বে 
চারি বেদ একত্র নিবদ্ধ ছিল, যজ্ঞকাধ্ের সুবিধা 
ও অপ্পরুদ্ধিদিগের শিক্ষাসৌকর্্য নিমিত্ত ভ্বাপর 


(১৬) বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাকৈব দূষকঃ। 
বেদাঁনাঁং লেখকাশ্চৈব তে ১ব নিরয্রগাঁমিনঃ | 
( অন্ুশাননপর্ব ১৬৪৫ শ্রোক।) 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৩১ 


যুগের শেষে মহর্ষি কষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক৪্ধক্‌, যজুঃ 
সাম ও অথর্ব এই চারিভাগে বিভক্ত হয়, এই বেদ- 
বিভাগ নিমিত্তই উক্ত মহর্ষি “বেদবযাস* নামে বিখ্যাত 
হয়েন। এইপ্রকারে বেদ বিভক্ত হইলে বেদব্যাসের 
নিকটে পৈলনাম! ধষি খকবেদ, জৈমিনি সামবেদ, 
বৈশম্পায়ন যজুঃ এবৎ সুমন্ত অথর্ব বেদ অধ্যয়ন 
করেন। ইই|দিগের এবং ইহাদিগের শিষা প্রশিষ- 
দ্বারা ক্লেযশঃ বেদের অনেক শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । 
(১৭) এই সমস্ত শাখা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বেদের 
শাখাবিভাগ অতঃপর বিশেষরূপে লিখিত হুইবে। 








(১৭) চাতুহোত্রং কন্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্। 

বাদধাদ্‌ বজ্ঞসন্তত্যে বেদমেকং চতুির্ধম্‌ ॥ 

ঝ্লগ্যজুঃ সামধর্ধবাথ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। 

ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমোবেদ উচ্যতে ॥ 

তত্রর্থেদিধরঃ পৈলঃ নামগো৷ জৈমিনিঃ কবিঃ। 

বৈশম্পায়ন এবৈকে] নিষ্ণাতোযজ্ষাঁং মুনিঃ ॥ 

অথর্বাক্ষিরসামাসীৎ সুমন্তর্দীরণোমুনিঃ ॥ 

ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহ্র্ষণঃ ॥ 

তএত খষয়ে! বেদ£ স্বং স্বং ব্যস্তমননেকধ। | 

পিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈচ্ছিযোর্বেদান্তে শাখিনোহভবন্‌ ॥ 
( ভাগবত ১ম স্বন্ধ, ৪র্থ অধ্যায় ।) 


৩২ অগ্রাদশ বিদ্যা । 


এইরূপে পরমেশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি হয় 
বলিয়া আর্য খধিরা, বেদকে অপোকষেয় ও নিত্য 
বলেন, কিন্তু এই মত যে সর্ববাদিসম্মত নহে ইহা 
পৃর্ধ্বে উক্ত হইয়াছে! শাস্ত্রে বেদোৎপত্তির বিষয় 
যেরূপ লিখিত আছে তদ্বার] স্পট প্রমাণ হয় যে, 
পরমেম্বর ত্রন্মার হাদয়ে বেদের প্রচার করেন, অত- 
এব পিতামহ ব্রহ্মা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ 
বা কোন গ্রন্থবিশেষের অধ্যয়নব্যতীত কেবল 
হৃদি-প্রেরণান্বারা যে বেদ প্রীণ্ড হইলেন তাহাকে 
অপোকষেয় বলা অসঙ্গত নহে, বস্তুতঃ ইহাই 
বেদের অপেধকষেয়তার- প্রকৃত কারণ 1 এতদনু- 
সারেই বাউময় লিপিবদ্ধ বেদও অপোৌকষেয়রূপে 
মণনিত হুইয়] থাকে! পরমেশ্বর স্বহস্তে কোন পুস্তক 
লিখিয়া! জগতে প্রেরণ করিয়াছেন বা কাহাকে 
অধ্যয়ন করাইয়াছেন এমত কোন শান্সে লিখিত 
নাই । একমণত্র পরমেরশ্বরই যে, মানব হৃদয়ের জ্ঞান- 
দাতা গুক, আস্তিক মাত্রই ইহ স্বীকার করিবেন 
সন্দেহ নাই 1 এই নিমিত্ত ভাগবতের একাদশ স্যন্ধে 
পরমেশ্বর চৈত্যগুকনামে অভিহিত হইয়াছেন (১৮) 


পপ জীপ 
কা শত কস পিপিপি ািশসপাপলসী 


(১৮) আচার্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং বানক্তি। ইর্তযাদি 
(ভাগবত ১১ শক্বন্ধ |) 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৩৩ 


অর্থাৎ পরমেশ্বর আচার্ষা ও চৈত্যগুকক্লুপে নিজ- 
তত্ব প্রকাশ করেন । টচৈত্যগুকর অর্থ চিত্রসম্বস্ধীয় 
গুৰক অর্থাৎ হৃদয়ে সহঙ্জ জ্ঞানের প্রেরণকর্তী । ঈশ্বর 
যে, মানবের বুদ্ধিরৃত্তির প্রেরয়িতা ইহা ব্রহ্মবিদযা 
গায়ব্রীতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে! 

বেদের প্রতি আর্য খষিদিগের দৃঢ় বিশ্বীসের 
প্রধান কারণ এই যে, ছুক্ঞেয় পরপ্রন্বের তত্ব নির্ণয় 
বিষয়ে মানবরুদ্ধি সম্পুর্ণ উপযোগিনী হয় নাঃ মানব 
মাত্রই ভ্রমপ্রমাদাঁদি দোবে দূষিত, যুক্তি বা তর্কের 
স্থিরত। নাই, এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি ও ভর্কশক্ি- 
দ্বারা যাহা স্থির করেন অন্য ব্যক্তি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
যুক্তিবলে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, এমন কি 
একই ব্যক্তি পুর্বে যে বিষয়কে অভ্রান্ত বলিয়া স্থির 
করেন কিয়ৎকাল পরে আবার তাহাতেই দোষ 
দেখিতে পান, এরূপে নানা মতের কপ্পনা হইয়। 
থাকে (১৯) এই সকল কারণ বশতই আর্ধ্যজ্ানীগণ 
বৈদ্দিকোপদেশের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন! 


শপ 





(১৯) যত্বেনাপাদিতোপ্যর্থঃ কুশটেরণুষাতৃভিঃ । 


টিটি পদ্দ্যতে ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ। ). 


৩৪ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


বাস্তবিক ধর্মসন্বন্ধে বিশ্বাস ব্যতীত কেবল যুক্তিমাত্র 
ফলোপথায়িনী হইতে পারেনা, কারণ যুক্তির স্থিরতা 
মাই (২০) শ্রেতিতেও স্পষ্ট উক্ত হুইয়াছে যে, কেবল 
নিজের যুক্তি-দ্বারা ধর্মতত স্থির হর না, তদ্বিষয়ে 
শখস্ত্র বা গুরূপদেশের বিশেষ আবশ্যক (২১) । 
আর্য্যখষিগণ এইরূপে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিলেও যুক্তিকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই । 
শান্ত্ার্থ নির্ণয় নিমিত্ত যুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করিয়াছেন । যুক্কিহীন শীন্ত্র বিচারে থর্ম্ম 
হানি হয় শান্ত্রে এপ লিখিত আছে (২২) এতম্বার। 
স্পট উপলব্ধি হইতেছে যে, যুক্তিযুক্ত শান্ত্রবাক্যই 
গ্রান্। ছুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমাঁনকালে কুসৎ- 
সকার বশতঃ কেহ কেহ যুক্তিহ্ীন শান্ত্রবাক্যানুসারে 


(২০) স্বল্লাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তিতত্ববোধিক।। 
যুক্তিস্ত কেবলা নৈব যতোস্তা অগ্রতিষ্ঠত। ॥ 
( উজ্জলনীলমণি 1) 
(২৯) নৈষাতর্কে। মতিরপনেয়া ৯ 
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্টা। 
(শ্রুতি 1) 


(২২) কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে। বিনির্ণয়ঃ 
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ 


অগাদশ বিদ্যা । ৩৫ 


অর্থাৎ শাস্ত্রে ভাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিপ- 
রীত পথে ধাবিত হইতেছেন, কেহ কেহ বা শান্ত- 
বাকোর প্রতি অবজ্ঞ1 করিয়া অচিরস্থায়ি যুক্তিবলে 
যথেষটাচাররূপ কুপথে পদার্পণ করিতেছেন । 
ইতিপুর্ব্বে একমাত্র বেদই যে, দ্বাপরযুগে মহ্র্কি 
কষ্ণদ্বৈপায়নকর্তীক প্রবচনভেদে চারিভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে ইহার প্রমাণ গুদর্শন করা গিয়াছে; কিন্তু 
স্থলবিশেষে খগ্রবেদ ও স্থলবিশেষে যভুর্বেদের 
আঘদিমত্ব বিষয়ক প্রমাগ প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । পুরাণ- 
দিতে প্রায়ই খগুবেদের নাম অগ্রে উক্ত হইয়াছে 
ইহা ছন্দের অনুরোধেও হইতে পারে; কিন্তু 
সায়নাচার্য্য, খগ্ৃবেদভাষ্যের অনুক্রমণিকাতে যে 
স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ভাহণতে উক্ত বেদের 
আদিমত্ব বাপ্রাধান্যের কিয়দংশে প্রমাণ পাওয়। 
যায়। যথা ;--“মান্ত্রকাণ্ডেত্ষপি যজুর্ধেদগতেষু তত্র- 
তত্রাধৰরু্যনা প্রযোজ্যা খচোবহুব আন্মাতাঃ। সা্সান্ত 
সর্বেবাৎ খগাশ্রিতত্বপ্ধ*প্রসিদ্ধং । আঘর্বনিকৈরপি 
স্বকীয় সংহিতায়ামৃচএব বাহুল্যেন ধীয়স্তে ।” পক্ষা- 
স্তরে “এক আসীদু যজুর্বেদ স্তংচতুর্ধা। ব্যকপ্পন্নৎ 1” 
ও *যঞ্জুঃ সর্বত্র গীয়তে 1৮ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বার! 
যজুর্কবেদের আদিমত্ব বা প্রাধান্য প্রতীত হুয় ! 


৩৬ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


“ ছন্দীংদি জজ্ভিরে তস্মাৎ যজুত্তস্মাদজায়ত।” এ 
গ্রমাণেও যজুরই আদিমৃত্ব জানা যায়। তত্ত্বসন্দর্ভ 
নামক গ্রন্থে যজুর্ধেদের প্রাধান্য বিষয়ে অনেক 
প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে । | 

এইরূপ উভয় বেদের আদিমত্ব বিষয়ে বিরোধবাক্য 
প্রাপ্ত হইবার দুইটী কারণ অনুমিত হয়, এক কারণ 
এই যে, যৎকালে মহর্ষি বেদব্যান, বেদ বিভাগ করেন 
তৎকালে ঝগৃবেদই প্রথম বিভক্ত হয় একারণ ঝণথ্বেদ 
অশদি-সংহিতা নাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে (২৩) অতএব 
বহুভাঞ্গে বিভক্ত কোন গ্রন্থের আদি-খণ্ডের ন্যায় 
ধাথৃবেদকে আদি-সংহিতা বলা যায় । দ্বিতীয় কারণ 
এই যে, বিভক্ত হইবার পুর্বে বেদ “ যজুঃ” এই সাধা- 
রণ নাষে অভিহিত হইত জুরাং এই সুত্রেই বিভক্ত 
যজুর্কেদের প্রীধান্য বা আদিমত্ব উক্ত হইয়াছে। 
“ এক আসীৎ যজুর্বেদস্তৎ চতুর্ঘা ব্যকণ্পয়ৎ” ইত্যাদি 
বচনে একমাত্র যজুর্ধবেদের চারি ভাগে বিভক্ত হই- 
বার যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয্ু! যায় তাহা অবিভক্ত 

(২৩) পৈলায় সংহিতামা্দাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচহ । 

_ বৈশম্পায়নমংজ্ঞায় নিগদাথ্যং যজুর্গণং ॥ 
(ভাগবত ১২শ স্বন্ধ, ৬ষ্ট অধ্যায়। ) 


অক্টাদশ বিদ্যা । ৩৭ 
বেদপর বলিয়াই প্রতীত হয়। বেদেরু অনয এক 
সাধারণ নাম « নিগদ” নিগদ-মন্ত্র সকল যজূর্বেদের 
অন্তর্গত। 

একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার কারণ 
কি? যদি এরপ প্রন্ম উপস্থিত হয় ভাহার উত্তর এই 
যে, বেদের মন্ত্র সকল প্রবচনতেদে ভিন্নলক্ষণাক্রোস্ত, 
বেদ বিভক্ত হুইবার পুর্বে এই ভিম্নলক্ষণাক্রোস্ত মন্ত্র 
সকল বিশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ ছিল অর্থাৎ প্রথম এক 
শ্রেণীর মন্ত্র ছুই চারিপীর পর আর এক শ্রেণীর ছুই 
একটি এইরূপে এক শ্রেণীর সমুদয় মন্ত্র একত্র সম্ি- 
বেশিত ছিলনা এ নিমিত্ত হোতা, অধ্বযু এবং 
উদ্গাতা সকলেরই সম্যক বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত । 
মহর্ষি বেদব্যাস এই অযথা পরিশ্রম নিবারণ এবছু, 
শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ একমাত্র বেদকে খুকু, যজুঃ, সাম 
ও অ্ন্ব ভেদে চারিভাগে বিভক্ত এবৎ এক একজন, 
শিষ্যকে এক এক ভাগের অধিকার প্রদান করিয়া- 
ছেন! এতদ্বারা! চাতৃর্থোত্র কর্মের যে, কত সুবিধা 
হুইয়াছে তাহা অনায়াসেই প্রতীভ হয় । বেদ লাঁমা- 
ন্যতঃ মন্ত্র ও ত্রাক্মণভেদে দ্বিবিধ ইহ প্রথম খণ্ডে 
লাখিত হইয়াছে, মান্ত্রভাগ যজ্ঞের নিমিভীভুভ অগ্মি, 
বাযুও ইন্দ্রাদি দেবতার স্ততি ও প্রার্থনাতে পুর্ণ ॥ 

ঘ 


৩৮ অষ্টাদশ বিদ্যা । 

(২৪) ব্রাঙ্থণ ভাগের আদিতে যজ্ঞাদি কর্টবের বিঘি 
নিষেধাত্মক নান বিষয় ষাহা আশ্বলায়ন ও গোভি- 
লাদি কর্তৃক বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । ত্রান্ষণ 
ভাগের অস্ত্যাৎশের নাম উপনিষতৎ, ইহা বেদের 
অন্ত অর্থাৎ শেষভাগ বলিয়া বেদাস্ত নামে উক্ত হয় । 
এই উপনেষৎ বা! শ্রুতির সৎখ্যা অনেক ভম্মধ্যে 
কঠোপনিষৎ প্রভৃতি দশখানিই প্রসিদ্ধ । এই সকল 
উপনিষৎ, নিরাকার পরক্রন্ম-প্রতিপাদক এবং তত্ব 
জ্ঞানোপদেশে পুর্ণ । গর্ত ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রতি- 
পাদক “গোপাল তাপনী” প্রভৃতি কতিপয় শ্রুতি 


শী শ্ীিিশ শী শিশির 


(২৪) বেদে নান। উদ্দেশ্তে নান! যজ্ঞের বিধান থাকিলেও 
সমুদায় যজ্জের একটি সাধারণ উদ্দেশ্ত আছে। যজ্ঞের প্রভূত 
ধূমরাশি আকাশে উদগঠ হইয়। তত্রস্থ অপর বাম্পরাশির সহিত 
মিলিত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে মেঘরূপে পরিণত 
হয় এবং উপযুক্ত বারি বর্ষণ দ্বারা শ্ত সম্পত্তি উৎপাদন করে, 
এতত্বার প্রজ। রক্ষা]! হয় * অগ্নি, বাগু ও ইন্দ্রাদি দেবতা এই 
কার্যের প্রধান সহায়, স্তর! ইহারা সগৌরবে স্তত ও 
গ্রার্থিত হইয়াছে । শ্রুত হওয়] যায়,প্রাচীন খধিগণ কে উদ্দেশ্টে 
যক্তকাধ্যদ্বারা ধুমোৎপাদন করিতেন, ইদানীং ইউরোপীয় 
কোন কোন পর্তিতও সেই উদ্দেশ্তটে তোপধ্বনি দ্বার] 
ধূমোৎ্পত্তির উপযোগিতখ প্রতিপাদন করিয়।ছেন । 
৯৯ 


অষ্টাদশ বিদ্যা। ৩৯ 


আছে ইহ1 অধর্ববেদীয় । কর্ত্বকাণ্ড, উপাসনীকাগ্ 
ওজ্ঞানকাণ্ডাত্মক বলিয়া বেদ “ত্রয়ী” নাম প্রসিদ্ধ 
স্মৃতি পুরাণ ও দর্শনাদি সমুদায় আঁর্ধ্যশাস্্রই বেদের 
কোন ন! কোন এক কাণ্ডের আর্িত। প্রাচীন ও 
নবীন সমুদয় স্মৃতিশন্ত্র, বেদের কর্কাণ্ডকে অব- 
লশ্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে । পুরাণ শাস্ত্রে বেদের 
তিন কাণ্ডের বিষয়ই নান! কথাপ্রসঙ্গে লিখিত হুই- 
য়াছে, একারণ পুরাঁণকে পঞ্চম বেদ বলা যায়। কর্ম্ম- 
মীমাংসা অর্থাৎ “ জৈমিনি দর্শন ” বেদের কর্মকাণ্ডের 
সম্পূর্ণ আশ্রিত! সাংখ্য, পাঁতঞ্জল, ন্যায়, ব্রহ্ষা- 
মীমাংসা অর্থাৎ বেদাস্তদর্শন এবং আধুনিক নানা 


পাক স্পা 


উক্তরূপ সদৃদ্দেশ্য থকিলেও প্রায় সমুদায় বজ্জেই পশু-হনন 
হয় বলিয়। পরমদয়ালু নারদাদি খধিগণ যজ্ঞের আদর করেন 
নাই। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবও হিংসাপ্রধান যজ্ঞের 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন) এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অবৈদিক বা 
বেদ-বিরোধী বলা ধাইতে পারে না। কেননা সমুায় ব্যক্তি" 
কেই বেদের সমুদায় নিধান পালন করিতে হইবে শাস্ত্রের 
এমত অভিপ্রায় নহে | সাত্বিক, রাজস্‌ ও তামন-প্রক্কতিভেদে 
শাস্ত্রে অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। যে ব্যক্তির যে প্রক্কৃতি 
সে তদন্থরূপ বিধান পালন করিবে ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ। তামস- 
প্রকৃতি বহিথু'খ ব্ক্তিকে একেবারে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ 
সাত্বিক পথে পরিচালিত কর! এক প্রকার অসম্ভব, এ কারণ 








৪০ . অফ্টাদশ বিদ্যা । 

সাম্প্রদায়িক দর্শনশান্্র, বেদের জ্ঞানকাওকে আশ্রয় 
করিয়। প্রণীত হইয়াছে। “ শাগ্ডল্য সুত্র ” নাঁমক যে 
তক্তকিমীমাংসা শান্ত আছে তখহাও বেদের জ্ঞান 
কা্ডেরই আশ্রিত। এই ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে ভগবৎ- 
ভক্তিই পরমপু'ৰষার্থ অর্থাৎ সংসারবন্ধন মোঁচনের 
একমাত্র উপায়রূপে নিনীতি হুইয়াছে । দেবর্ষি 
নারদাদি প্রণীত পঞ্চরাত্রশান্ত্র প্রায় পৌরাণিক, 
ধর্ম ক্রোন্ত ; কিন্তু ইহাতে কাম্য কর্ম্মের কিছুমাত্র সন্বন্ধ 
নাই ইহ1 সাকার ব্রন্মপ্রতিপাদক | 





তাঁদৃশ ব্যক্তির স্বভাবের সহিত যতটুকু ধন্মুভীবৰ সংযোগ 
করিয়া দেওয়। যাইতে পারে, অধিকারভেদে তাহারই উপায় 
উদ্ভবিত্ত হুইফে ৬ বধহ্যব$ অখত্বিক গুকত্িক জেদক এবং 
উচ্চািকারী তাহাদিগের কণনিষ্ঠধিকারীদিগের গন্তবা প্রবৃত্তি- 
মার্গেগমন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

জ্ঞানকাগাত্সিকা শ্রতিও বেদের কর্মকাণ্ডোক্ যজ্ঞের 
অভিনন্দন করেন নাই । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল 
মুঢ়ব্যক্তি জ্ঞরূপ অদৃঢ় প্রবার অভিনন্দন করে তাহার! কেবল 
জরামৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। যথ] ;-- 

-প্রবাহোতে অদৃঢ়া যজ্ঞ রূপা, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্্। 


এতগ্ছ্রেয়ে৷ যেভিনন্নস্তি মা, জরামৃত্াং তে পুনরেবপিয়স্তি ॥ 
(মুণওকোপনিষৎ, ৯ম মুণওক।) 





বেদের শাখা-বিতাগ 


স্পা িস্প 


পূর্ধ্বে উক্ত হুইয়াছে যে, মহর্ষি কঃ দ্ৈপায়ন মূল 
বেদকে প্রকরণভেদে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পৈল, 
বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুযন্তুনামক চারিজন 
শিব্যকে পৃথক পৃথক্‌ উপদেশ করেন। সম্প্রতি 
জ্রীমদৃভাগবতানুসারে উল্লিখিত চারি বেদের শাখা- 
বিভাগ লিখিত হইতেছে ৷ 

ত্রন্ষর্ষ গেল, (৫) যে ভাগের উপদেশ প্রাপ্ত হুম, 
সেই আদি ভাগের নাম ধগ্বেদসংহিতা ! ইহার 
অপর নাম “ বস্বৃচঃসংহিতা” অপরাপর ভাগাপেক্ষা 


(২৫) বেদাচার্ধ্য ব্রাহ্মণ, *ব্রহ্গর্ষি” নামে অভিহিত হইয়া- 
ছেন, ত্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিযাদি খষিকে ব্রন্গর্ষি বলা যায় না 1 বেদ- 
বিৎ ক্ষত্রিয়, রাজর্ষি শব্দের বাচ্য হয়েন। মহামহিমান্বিত খিক 
£ মহর্ষি” বল] যায়। যিনি দেবত্ব ও খষিত্ব উভয়ই প্রাপ্ত হই” 
যাছেন তিনি “ দেবর্ষি” বশিষ্ঠাদি সপুর্ষি এবং নারদ, দেবর্ষি 
নামে বিখ্যাত/ অনেকে তপস্তা ও ধার্মিকতাকেই খবিত্বের 
কারণ বলির! জানেন বাস্তবিক তাহা নে, বেদপারগতাই 
ধদ্িত্বের প্রান কারণ । ( ভগবদ্গীতার ১৭ম, অধ্যায়ের ভাষ্য 
ও টাকা এবং শব্দ কল্পদ্রম পরষ্টব্য 1) 


৪২ .. অফ্টাদশ বিদ্যা । | 
এই ভাগে অধিকভর ধ্র্ডমন্ত্রের সমাবেশ থাকাতেই 
ইহা! বহু নামে বিখ্যাত হইয়াছে ] পৈল, স্বীয় 
সংহিতাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও 
_ৰাক্কলকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপদেশ করেন। পৈলশিষ্য 
বান্কল স্বীর শাখাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধা, 
যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অশ্নিমিত্রকে শিক্ষা করাইলেন 
এবং ইন্দ্রপ্রমতি স্বীয়পুজ্র মাগুকেয় ও মাগুকেয়ের 
শিষ্য দেবমিত্র, সেবভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাই- 
লেন। পরে মাওকেয়ের পুত্র সাকল্য, স্বীয় সংহি- 
তাকে পচ ভাগ করিয়া বাস, যুদ্গাল, শালীয়, 
গোখল্য ও শিশির নামক পঁঁচজন শিষ্যকফে উপ- 
দেশ করিলেন । সাকল্যের শিষ্য জাতৃকর্ণ স্বীয় 
নংন্থিভাকে তিনভাগ করিয়া নিকক্তের সহিত বলাক, 
পৈল, জাবাল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা 
করাইলেন । অনন্তর বাল্কলের পুত্র বাক্কলি সমুদায় 
শাখায় সার সংগ্রহ করিয়া «বালিখিল্য* নাষে 
এক সংস্থিতা প্রস্তুত করেন । বালায়নি, তৈজ্য ও 
কাশার এই তিন জন নৈত্য বালিখিল্য সংহিতা 
ধারণ করিলেন । | 
যজুর্ষদাচার্যয বৈশম্পায়নের চরকাদি শিষ্যগপ 
স্বীয় গুকর অনুষ্ঠেয় ত্রশ্ষহ্ত্যা পাপক্ষত্র-সাধন ব্রতের : 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৪৩ 


আচরণ করিতেছিলেন এতদ্ছফ্টে যাজ্জকল্ক্য নামক 
অপরশিষ্য ত্রতানুষ্ঠানর্কারি শিষ্যগণের প্রতি 
অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে বৈশম্পায়ন ক্রোধপরবশ 
হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীতবেদ পরিত্যাগপুর্ব্বক 
তাহার আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন 
তদনুসারে যাঁজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক যে শাখা পরিত্যক্ত হয় 
তাহা -তৈত্তিরীয়” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; (২৬) 
অতঃপর বাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় গুক বৈশম্পায়নের অপরি- 
জ্ঞাত অর্ধীৎ বেদব্যাঁস হে ভাগ তাহাকে উপদেশ 
করেন নাই, হৃর্যযদেবের পাতে যজুর্তেদের সেই 
পঞ্চদশ শীখ। প্রাপ্ত হন । যাজ্ঞবল্ক্য এই পঞ্চদশ 
শাথাকে বু শাখাতে বিভক্ত করিয়া কণু ও মাধ্য- 


পাপপপপা্াপপাপাশী 





(২৬) শাস্ত্রে উক্ত আছে, যাজ্তবন্ধ্য যে ভাগ পরিত্যাগ 
করেন যাজ্ঞবন্ধ্যের সহাধায়ি খষিগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহ! 
গ্রহণ না করিয়। তিত্তিব পক্ষীবপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
একারণ এই শাখাঁকে “তৈত্তিরীয়” বল! বায়, যথা )--” যজুংসি 
তিত্তির। ভূত্বা তল্লোলুপভয়া দদুঃ । তৈত্তিরীক়। ইতিযভুঃ শাখ! 
আসন্সৃপেশলা” | ভাগবত ১২ স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়। এস্থলে বিশেষ 
ন্িব্চ্য এই ষে, যাক্ঞবন্ব্যের সহাধ্ায়িগণ যে বাস্তবিকই তিত্তিপ 
পক্ষীর প্ূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহ। নহে, তিত্তির পক্ষীর 
স্বভাবের অনুকরণ করিয়াছিলেন্ট। 


8৪ অষ্টাদশ বিদ্যা! । 
মিন প্রভৃছি খধিদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন | এই 
সকল যজুঃ শাখা বাজসনি নামে বিখ্যাত । (২৭) 


সামবেদাচার্ধয জৈমিনি শ্বীয় সংহিতাকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র সুমন্ত ও পৌত্র স্ত্বাননামক 
খখিকে অধ্যয়ন করান ! জৈমিনির অন্য শিষ্য 
সুকশ্মা সামবেদকে সহজ শাখাতে বিভক্ত করেন । 
হিরগ্যনাভ, পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্যনামক ঝষিত্রয় 
এই সকল শাখা অধ্যয়ন করিলেন] ইঙ্ছারা উত্তর 
ও পুর্বদেশীয় শিষ্যগণকে এই সকল শাখা অধ্যয়ন 
করান। অতঃপর লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশশীদ ও 
কুক্ষিনামক পৌম্পঞ্জির শিষ্যগণ প্রত্যেকে শত শত 
সংহিতা কগস্থ করিলেন হিরণ্যনাভের কৃত নামা- 
(২৭) কথিত আছে যাজ্ববন্ক্য, স্বীয়গুরু বৈশম্পায়নের 
অপরিজ্ঞত যজুঃ শাখার নিমিত্ত ভগবান্‌ হুর্য্যদেবের আরাধন। 
করিলে হৃুর্য্যদেব বাজিরূপ ধারণ করিয়। উপাসকের অভিলধিত 
যজুং শাখার উপদেশ করেন, একারণ এই শাখার নাম 
« বাঁজসনী ” হইয়াছে । মতান্তরে বাজশবে বেগ অর্থাৎ ৰেগে 
শিক্ষা দেওয়াতে এই শাখাকে বাজসনী বল! বায়, যথা ;--”এধং 
স্কতঃ স ভগবান্‌ বাজিরূপ ধরে! রবিঃ। ষঞ্জুংষ্যযান্ত যামানি 
ঘুনয়েদাৎ প্রসীদিতঃ 1” ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধণায়। বাজ- 
ননী শাখার কাণু ও মাধ্যনির্াদি বহু ভেদ আছে। 


৯০০০০ 5. পতি াশাাততি পাশিশ পাশাপাশি শশী শা ৮ শপ 





অন্টাদশ বিদ্যা । 8৫ 


শিষ্য, স্বীয় সংহিতাকে চতুর্ধ্িংশতি শাখাতে বিভজ্ত 
করিয়৷ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপো 
আবস্ত্যও স্বীয় সংহিতা শিষ্যগণকে শিক্ষা করাইলেন ॥ 

অধর্ববেদাচার্যয জুমন্ত, কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় 

হহিতা অধ্যয়ন করান। কবন্ধ সেই সংহিতাকে 
ছুই ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শকে শিক্ষা করাই" 
লেন। বেদদর্শের শোৌঁনকায়নি, ব্রদ্ধ বলি, মোদোষ 
ও পিপ্পপায়নি নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন । 
শুনকনামা ঝষি স্বীয় সংন্হিতাকে ছুই ভাগ করিয়া 
বন্রু ও সৈম্ধবায়নকে প্রদান করেন । সাবর্ণি প্রভৃতি 
খবিগণ সৈন্বাবায়নের শিষ্য । নক্ষত্রকপ্প, শাস্তি, 
কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রতভৃতি খবিগণ ও অথর্ব বেদা- 
চার্ধ্য । পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, খগবেদাচার্য্য যাজ্জ- 
বল্ক্য ও যজজুর্কেদাচার্য্য যাঁজ্ঞবল্ক্য এক ব্যক্তি নহেন, 
এবৎ প্রথম যাজ্ঞবল্ক্যের সহাধ্যায়ী পরাশরনামা খষি 
সেপরাশর নহেন যিনি বেদব্যাসের পিতা । এইরূপ 
অনেক খষিই পরস্পর তৃল্যনামা ছিলেন, ইহ্াদিগের 
মধো কেহ কেহ সমসাময়িক এবং কেহ কেহ বহুদিন 
অশ্্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 





বৈদিক ধর্ম] 


বৈদিক ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণভেদে 
দ্বিবিধ। তশ্বধ্যে প্রথম প্রবৃতিলক্ষণ ধর্ম জগতের 
স্থিতির কারণ অর্থাৎ বৈধ কর্মের দ্বারা সামাজিক 
বিশৃঙ্খল নিবারণ ও চিত্বশুদ্ধি নিমিত্ত পরোক্ষভাবে 
মুক্তির কারণ হয়| দ্বিতীয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, তত্্ব- 
জ্ঞান বা একান্তিক ভক্তিদ্বার প্রারিগণের সাক্ষাৎ 
যুক্তির কারণ হুইয়া থাকে! মনু বলিয়াছেন, ইহকাল 
বা পরকালের কোন ফল-কামনাপুর্ব্বক যে কর্ম কৃত 
হয় তাহ প্রবৃত্ত কর্ম, এবং জ্ঞানদ্বারা যে'নিক্ষাম 
কর্ম করা যাঁয় তাহা নিবৃত্ত কর্ম নামে কথিত হয়! 
প্রবৃত্তকর্ম্মবার। দেবভাব এবৎ নিবৃত্ত কর্ম দ্বার! মুক্তি- 
লাভ কর। যায় (২৮)। সমুদায় বৈদ্দিক শাস্ত্রেই কাম্য- 
কর্মের নিষেধ ও ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া নিক্ষাম 
ভাবে বেদোক্ত কর্ম করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে 


(২৮) ইহ চামুত্র ব কামাং প্রবৃত্ত কর্ম কীর্ত্যাতে। 
নিষ্কামং জ্ঞানপুন্দন্ত নিবৃত্তম্ুপদিশ্যতে ॥ 
প্রবৃত্তং কন্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্টি'তাঁং 
নিবৃত্ত লেব্যমানন্ত ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ ॥ 
(মন্তঃ|) 
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(২৯) যদ্দি বল বেদে ফলশ্রুতি আছে অতএব সকাঙ 
ভাবেই হউক আর নিক্ষায় ভাবেই হউক কর্ম করি- 
লেই তাহার ফল লাভ হুইবে। ইহার উত্তর এই ষে; 
অযুক কর্শদ্বার' স্বর্গলাভ হুর; অমুক কর্ম দ্বারা ইন্তত্ব- 
লাভ হয় ইত্যাদি যে সকল ফলগ্ররতি বেদে দুষ্ট 
হয় তাহা পরোক্ষবাদ অর্থাৎ প্রলোভনমাত্র, জ্ঞানা- 
ভাব প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসন] শ্রবণ- 
মননার্দি বিষয়ে অনধিকারী বহিযুর্খি জনগণের 
নাস্তিক নিবারণ ও বিধিবোধিত কর্থে কচি জন্মা" 
ইবার নিমিত্ত বেদ দয়া করিয়া রোচনার্ক নানাবিধ 
ফলশ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, অবোধ বালক রোগ- 
গ্রস্ত হইলে পিতা! যেরূপ তিক্ত ওষধ সেবন করাইবার 
নিমিত্ত মিষ্ট ভ্রবোর প্রলোভন দেখান, বালকও 
গ্রলোভিত হুইয়া ওউবধ সেবন করে ; কিন্তু মিষদ্রব্য 
লভই বালকের ওষধ সেবনের বাস্তবিক ফল নহে, 
আরোগ্যই উহার প্রত প্রয়োজন, সেইরূপ বেদ 
পিতার ন্যায় মনোহর ফল শ্রুতি দ্বারা বহির্ুখ জন- 
গণকে বিধিবোধিত অর্থাৎ ন্যায় ও ধর্ম্মুলক কার্ষে; 


সপ স্কস 


(২৯) বেদেবজমেব কুর্ব্বাণে। নিঃসক্গো হর্পিতুমীশ্বরে | 


নৈক্বন্ম্টৎ লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ 
(ভাগবত ১১শক্বন্ধ। ) 


৪৮ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


প্ররৃত করেন, অবান্তর ফললাভ উহার প্রয়োজন 
নহে; কিন্তু মুক্তিলাভই প্রত প্রয়োজন (৩০) 
এস্থলে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, বেদের 
কর্মকাণ্ডে মুক্তির নখমমাত্রও নাই, তবে কিনূপে 
কর্মদ্বার1 জীবের' যুক্তিলাভ সম্ভাবিত হয়? ইহার 
উত্তর এই যে, কর্মদ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয়ন৷ লত্য, 
কিন্তু চিত্তশুদ্ধি দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয় পরজ্পরারূর্পে 
মুক্তির কারণ হুইয়া থাকে । কর্মমাত্রই মানবগণের 
ঘসারবন্ধনের কারণ হয়? কিন্তু সেইকর্ম্ম নিক্ষাম- 
ভাবে পরমেশ্বরে অর্পিত হুইলেই মুক্তির কারণ 
কইয়া থাকে । যে সকল বস্তুর ভোজন করিলে রোগ 
হয় দেই সকল বস্ত ভ্রব্যাস্তরের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া ওষধরূপে কি রোগনিবৃত্ভির কারণ হয় না? 
(৩১) কর্খ্বমীমাৎসক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহার] 


(৩৪) পিব নিম্বং প্রদাস্াম খলু তে খগ্ডলভ্ডুকান্‌ ॥ 
পিত্রেবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেবতু ॥ 
(ঘলমাসততৃষ্‌ |) 


(৩১) এবং নৃথাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ধে সংস্তিহেতবঃ। 
তএবাত্ম-বিনাশায় কন্পতে কম্পিতাঃ পরে ॥ 
আময়ে| যশ্চ ভূতানাৎ জারতে যেন মুত্রত। 
তদেব হ্ামক়ং উ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং ॥ 
(ভাগবত ১ম স্বন্ধ) ৫ম অধ্যায়) 


অফ্টাদশ বিদ্যা । ৪৯ 


ফলপ্রত্যাশায় স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা কর্্ানুষ্ঠান 
করেন ছার! বেদের ফলশ্ররতিবিষয়ক প্রকৃত তাঁত» 
পর্যয বুঝিতে পারেন না । মানবগণ স্বভাবতই বিষয়- 
সুখে আসক্ত, উহ্হার পরিণাম হুঃখজনকত্ব দেখিয়াও 
দেখিতে পায় না এমতস্থলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়! 
তাদ্ৃশ জনগণকে অধিকতর বিষয়াপক্ত করা ষে, 
নিতান্ত গহিত ইহা বলা বাহুল্য । জ্ঞানীগণের কোন, 
রূপেই অজ্ঞানী জনগণকে কাম্যকর্শে প্রবৃত্ত করা 
উচিত নহে / এই প্রকার কর্মের ফল যে, অকিঞ্চিৎ, 
কর ও ক্ষয়শীল শ্রুতিতে ইহা বিশদরূপে উক্ত 
হইয়াছে । (৩২) 

বেদের সংহিতাভাগে অর্থাৎ ঞকৃবেদ, যজুর্ষেদ, 
ও সামবেদ সংহিতাঁতে অগ্িহোত্রাদিরপ জগ- 
দীশ্বরের পরোক্ষ উপসনা! এবৎ উপনিষৎ ভাগে 
শমদমাদিরূপপ সাক্ষাৎ উপাসনার বিষয় বিবৃত হুই- 
যাছে; এই হেতু সংহিতাভাগকে কর্মকাণ্ড ও 
উপনিষৎভাগকে জ্ঞানকাও বলা যায়। ₹হিতা। 
ভাগে যজ্ঞার্দ কর্মব্বারা পরমাত্মার বিভুতিম্বরূপ 





(৩২) কর্মাজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র। 


পুণাজিতে! লোকঃ ক্গীয়তে । ইত্যাদি ॥ 
(শ্রুতি) 


৫০ অক্টাদশ বিদ্যা । 


অগ্ি, বায়ু ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া! পরোক্ষভাবে 
পরব্রন্ষের উপাসনা বিহিত আছে। উপনিষদে 
জ্বানযোগে জগতের সর্কত্র পরব্রদ্ধের সত্তার উপ- 
লন্বি দ্বার তাহার সাক্ষাৎ উপাসন। প্রদর্শিত 
হইয়াছে! অধিকারীভেদেই বেদের এই দ্বিরপত। 
ক্ইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই দ্বিবিধ উপাসনা 
করিতে হুইবে বেদের এরূপ অভিপ্রায় নয়, (৩৩) 
নিরৃত্র্্মারশ্রিত জিতেক্ড্রিয় জ্ঞানীগণের পরোক্ষ 
উপাসনাতে প্রয়োজন নাই! যিনি ছুর্মিবার ইন্দ্রিয়. 
গণকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরাৎপর 
পরমেশ্বরের প্রীতি ও ভক্তিরসে পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, 
পুণ্যতীর্থ ত্রান, হোম, ও উপবাসব্রতাদিতে তীস্থার 
প্রয়োজন নাই (৩৪) কেবল লোকশিক্ষার্থ ভীহাঁর। 





(৩৩) কর্ধপ্রবুন্তঞ্চ নিবুত্তমপুযুতং বেদে বিবিচ্যোভরলিঙ্গমাশ্রিতং | 
বিরোধিতদ্যৌগপদৈক কর্তরি)দ্বয়ংতথ৷ ব্রহ্মণি কর্ম্মনৈচ্ছতি ॥ 
(ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায় । ) 

(৩৪) কিং তন্ত বহুভিজ্তীর্ঘৈ ্নান হোম জপ ব্রতৈঃ। 
যেনেন্দ্ির়গণোঘোরো নির্জিতে। দৃষ্টচেতসা ॥ 
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদ শাস্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। 
বাস্থদেব-পরো। নিত্যং ন ক্লেশং কতুর্মহ্থতি ॥ . 

( হরিভক্তিবিলাস, একান্তিকৃত্য 1) 


অষ্টাদশ বিদ্য]। ৫১ 


সদাচারে প্রবৃত্ত হইয়? থাকেন ।জ্বানীগণই সাধারণের 
আদর্শ, অতএব তাহারা সদাচার পরিত্যাগ করিলে 
জ্রনসমাজ যে, অত্যথিক যথেষ্টাচারপরায়ণ হইবে 
ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই] (৩৫) এই নিমিত্তই 
গৃহস্থ জ্ঞানীগণ নিজের প্রয়োজন না থাঁকিলেও 
বাঁছিরে কর্তী এবং অন্তরে অকর্তা হুইয়া নিক্ষাম 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সুগভীর হ্রদতীরাশ্রিতভ 
ব্যক্তির যেরূপ কুপোদকের প্রয়োজন হয় না, 
নর্বাত্মভাবে উশ্বরাশ্রিত ভজ্ের সেইরূপ যজ্ঞ দি- 
কর্মের প্রয়োজন থাকে না | 

যে সমস্ত কার্ধ্য জগতের হিতকর ও আ'ত্মপ্রসাদ- 
'জনক .তাহাকেই ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য বলা যায় | 
নিক্ষামভাবে যথাসাধ্য এই প্রকার কার্ষে্র অনুষ্ঠানই 
জ্বানীগণের অভিমত । যে কার্যে হিংসা, দ্বেষ ও 
মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি বহিশ্চর বা! অস্তশ্চর্রভাবে অবস্থিতি 
করে, ঈশ্বর যাহার উদ্দেশ্য নহেন, কেবল ইহকালের 
ইন্দ্রিয়-সুখসাধনই যাহার প্রয়োজন, ভত্জ্গণ 
কায়মনোবাক্যে তাদৃশ কর্ম পরিত্যাগ যত্তুশীল 


এসপি 


(৩৫) যদ্‌ যদ[চরতি শ্রেষ্টস্ততরদদেবেতরোজনঃ | 
নযত্পপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্ত বর্ততে ॥ 
( ভগব্দ্গীত।। ) 











পপ 





৫২ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


হয়েন। এইরূপ কর্ণ পরিত্যাগ নিমিত দুর্দান্ত ইন্ড্রিয়- 
গণের সংযমন করিতে হয়। ইন্ত্রিয়-দমন সামান্য 
ব্যপার নহে, ইহাতে 'বিস্তর প্রলোভন, বিস্তর 
অবৈধ সংসারিকসুখ পরিত্যগপূর্বক সময়ে সময়ে 
ইন্দ্রিয়গণের একান্ত অপ্রীতিকর ছুঃখকে অল্লানবদনে 
আলিঙ্গন করিতে হয়; সুতরাং ইহ্থাকেই প্রকৃত 
তপস্যা বল! যায়। একমাত্র পরব্রন্থাই যাহাদিগের 
প্রয়োজন তাদৃশ মহাত্মাগণ গৃঁহেই হউক বা বনেই 
হউক নিয়তই উক্তরূপ তপম্তাচরণ করিয়া থাকেন 
জিতেন্ড্রিয় আত্মরত মহাজআ্মগণের গৃহাশ্রম ও বান- 
প্রন্থাশ্রম উভয়ই তুল্য। পক্ষান্তরে অজিতেন্দ্রিয় 
ধার্ম্িকাভিমানী জ্নগণ গৃহে বা বনে কুত্রাপি শান্তি- 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না (৩১) গ্ৰহাসক্তিই শাস্ত্রে 
নিন্দিতরূপে উক্ত হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের বাস্তবিক 








(৩৬) ভয়ং প্রমত্তস্ত বনেষঘপি স্তাৎ। 
যতঃ সআন্তে সহযট সপত্যঃ ॥ 
জিতেন্জিয়স্তাত্বরতে্বব,ধস্ত | 
গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্য বদ্যং ॥ 
(ভাগবত। ) 
বনেপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিনহ। 
: গৃহেবু পঞ্চেক্ত্িয় নিগ্রহ স্তপঃ॥ ইত্যাদি। 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৫৩ 


কোন দোষ নাই । রাজর্ষি জনক ও অস্বরীব প্রভৃতি 
মহাত্মাগণ রাজাসনস্থ হুইয়াও যুক্তিপদের অধিকারী 
হইয়াছেন । তবে ভিন্নকচিবিশিষ্ট অশান্তিকর জন- 
সমাজ ও পরিবারবর্ণের যধ্যে অবস্থিত হইয়! শাস্তি- 
লাভ কর। অবশ্যই কিছু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই ! 
জনপদবাসীদিগের মধ্যে এরূপ দুশ্চরিত্র ব/ক্তি আছে 
বাহাদিগের বিদ্বেষ ও অস্ুয়া বহ্ছিদ্বারা পবিত্র হৃদয়ও 
সন্তপ্ত হয়! অসুরপ্ররূত্তি ছুরজ্মার] চিরকালই যে, 
ভিন্বপ্রকতিক মহাত্মাগণের প্রতি বিদ্বেষভাব বিস্তাঁর 
করিয়া আসিতেছে ইহার প্রমাণের অভাব নাই | 
ইত্যাদি কারণ বশতই পূর্বকলীন খধষিগণ অশাস্তি- 
কর গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া হিংঅজন্ভৃবিহীন 
শাস্তিপ্রদ নদীতীরে ও পর্বতকাননে বাস করিতেন 1 
ইঙ্াদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্থ কেহ কেহ বা 
অন্য আশ্রমী ছিলেন ! দস্ধ্য তক্করাদির দৌরাত্মো 
তপোবন সকলও অশান্তিপ্রদ হইতে পীরে বলিয়া 
তপোধন যুনিগণ সামান্য ধনের সম্পক পরিত্যাগ 
করিয়া অতুল প্রভাব সত্বেও সামান্য কুটীরে বাস 
কন্সিতেন / পরত্রন্মই যাহাদিগের হৃদয়ের খন, 
সায়ান্য প্লুনে ভীহধদিগের প্রয়োজন কি? নিয়ত 
বেদাধ্যয়ন, পবিত্রযজ্ঞ ও তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত 
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মুনিগণের আখেমপদ সকল পুণ্যতীর্ধ নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে! খধিগণ কর্তৃক নিসেবিত হওয়াতেই যে, 
গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু প্রভৃতি নদঃ নদী সকল পবিভ্র- 
সলিল! হইয়াছে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
উক্ত নদনদী সকলের * খষিযুফটাম্বু” নামই ইহার 
হুস্প্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।৯পৃখিবীর বে সকল 
জল ও স্থলভাগে ঈশ্বরপরায়ণ মহা'তআ্সগণ বাস 
করেন, যে সকল স্থানে তীহ্বাদিগের দ্বারা হুরিগুণা- 
নুবাদ ও হরিপূুজ1 হয় সেই সকল স্থানই যে, পুণা- 
ভীর্থরূপে মানিত হইয়া আসিতেছে শাস্ত্রে এ বিষ” 
য়ে প্রমাণের অভাব নাই | (৩৭) শাস্ত্রে তীর্থস্থানের 
যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাদশ পবিত্র স্থানে 
বাস করিলে মুমুক্ষগণের যে, অপেক্ষা অধিকতর 





(৩৭) সবৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং বত্র লভাযতে। 
বিন্বং ভগবতো। ঘত্র সর্বমেতচ্চরাচরং ॥ 
যত্রহ ত্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতং | 
যত্র বত্র হরেরচ্চ। স দেশঃ শ্রের়সাং পদং ॥ 

(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায় ।) 
গ্রভাবাদডূতাঙূমেঃ সলিলন্তচ তেজসা । 
পরিগ্রহামুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যত! মমতা 1 
(কাশীবও ।) 
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শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ইহা সহজেই হৃদয়জম 
হয়। সাধুসঙ্গ লাভই তীর্ঘবাস বা তীর্থভ্রমণের 
সাক্ষাৎ ফল! এই সাধুসঙ্গ' হইতেই মানব অতি শীত্ত্র 
মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়! ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, 
« আমার তত্তজ্ৰ সাধুদ্দিগের নিকটে গমন করিলেই 
হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিকর আমার নানা কথা শ্রুত হয়, 
ঝুতরাৎ শ্রেবণকারী ব্যক্তিগণের শীঘ্রেই পরমেশ্বরে 
প্রথমতঃ অদ্ধা তার পর রতি এবৎ পরিশেষে ভক্তির 
উদয় হইয়া থাকে। (৩৮) সাধুগণই সাধারণের 
প্ররুত গুক, সাধুকুপা ব্যতীত কেহ কখনো যুক্তিপথে 
দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। এস্থলে এরূপ প্রপ্ম ভপ- 
স্থিত হুইতে পারে যে, যে ভগবৎ-পরায়ণ সাধুগণের 
এরূপ মহিমা তাহাদিগকে জআনিবার বা চিনিবার 


(৩৮) সতাং প্রসঙ্গান্মম বাধ্যপন্বিদঃ ্ 
ভবন্তি জ্কর্ণরসায়ন1ঃ কথাঃ । 
তড্জোধণাদাশ্বপবর্গ বনি 
শ্রদ্ধ! বরতিভক্তিঃনুক্রমিস্ততি ॥ 
( ভাগবত, ৩য় ক্বন্ধ, ২৫ অধ্যায়, 
কপিলদেবহতিনংবাদ । ) 
এস্কলে “মম” অর্থাৎ « আমার ৮” এই শব্দটি অস্বৈত- 
ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অতএব ইহ! কপিল দেবের না হইয়! 
ঈশ্বরের ন্বন্ধে বুঝিতে হইবে । এইরূপ সর্ধত্রই জ্ঞাতব্য। 
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উপায় কি? অনেক ধর্ম্মধ্বজী অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থ- 
সাধনার্থ অপনাদিগকে সাধুরূপে পরিচিত করিতে 
চেষ্টা করিয়া থাকে! ইহার উত্তর এই যে, যে সকল 
নরারম, কপট-সাধুবেশ ধারণ এবং নিজে অধার্শ্িক 
হুইয়াও মুখে মাত্র ধশ্মকথা প্রকাশ করে তাহাদিগের 
সেই কপটতা চিরস্থায়ী হয় না। যাহার! ইন্দ্রিয়সংযম 
করিতে অভ্যাস করে নাই, ঈশ্বর যাহাদিগের লক্ষ 
নহেন তাহারা কত দিন ভীবনের পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে পারে ? সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিকদ্ধে কার্ষ7কারীরা 
অচিরেই তদুপযুক্ত ফললাভ করে | কিয়ৎকাল সংসর্গ 
করিলেই সাধু অনাধুর পরিচয় পাওয়। যায়! এস্থলে 
বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, অজিতেক্দ্রিয়তা-দোঁষ .দেখি- 
য়াই নির্ব্বিশেষে সমুদয় ব্যক্তিকে ধর্মধৰবজী অর্থাৎ 
কপট ধার্মিক মনে করা উচিত নহে; কারণ এমত 
অনেক ব্যক্তি আছেন যীহ্থারা সৌভাগ্যবশতঃ সাধু- 
সঙ্গাদিনিমিত্ ধন্মপথের ুতন পথিক হইয়াছেন, 
অকপটে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সাধনাভাবে 
আশু ছুর্দাস্ত ইত্দিয়গণের সংযম করিতে সমর্থ হুয়েন 
নাই; কিন্তু তৎপক্ষে আস্তিক ইচ্ছা আছে এই প্রক!ুর 
ব্যক্তিদিগিকে “ প্রবর্ত ৮ বলা যায়। ইহার] সাধু না 
হুইলেও ধর্ম্ধ্বজিদিগের ন্যায় নিন্দার্থ নহেন, কেনন' 
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ইহশরা ক্রেযশঃ অসৎকার্্য সকল পরিত্যাণ ও উশ্ব- 
রোদ্েশ্যে সতকার্ধয করিতে করিতে যথাকালে সিদ্ধি- 
লাভে সমর্থ হয়েন। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই 
ইহারা প্রবর্ত হইলেও ধার্ষ্িক-শ্রেণীতে পরিগণিত 
হইয়া থ।কেন 1 ধার্মিকগণ প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । যাহারা ধর্মপথে প্রবর্ত হইয়া- 
ছেন মাত্র, কিন্তু সাধনে সমর্থ নহেন, তাহারা প্রবর্ত, 
ষাঁহার1 অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইয়াছেন তাহারা সাধক 
এবং যাঁহাদিগের সাধন সম্পূর্ণ হইয়াছে তীহার। 
সিদ্ধ নামে অভিহিত হয়েন। সাধকদিগের দ্বারাই 
জগতের বিশেষ হিতসাধন হুইয়। থাকে | ইহারা 
কপ! করিয়া বিষয়াশক্ত অজ্ঞান জনগণকে জ্ঞানো- 
পদ্দেশ করেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেন, তৃষ্টার্ভকে জলপা!ন 
করখন, এবং রোগার্তের সেবাশুশ্রুবা হত্যাদি মহৎ 
কার্য সকল করিয়া থাকেন ।সাধকগণের স্বভাব এই যে, 
ইহার] ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মি ত্রতা, অজ্ঞদিগের 
প্রতি দয়! এবং শত্রর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন | 
প্রবর্তগণ স্বয়ং অসিদ্ধ সুতরাৎ তাহইাদিগের দ্বার? 
উক্ত মহণ্কার্য্য সকল সাধিত হইতে পারে না। সিদ্ধ- 
গণ, নিয়ঞতই ব্রন্মানন্দ ব] সেবানন্দে নিমশ্রু, ইহারা 
প্রায় বাহৃজ্ঞানশুন্য, সুতর।ং এ অবস্থাতে তাহা- 
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দিগের সাথকের ন্যায় কার্ধ্য করিবার অবসর থাকে 
নাঃ সিদ্ধগণের অন্য এক নাম “জীবন্মুক্ত ” জীবিতা- 
বন্থাতে যুক্তিলাভ করাতেই জীবন্ত নাম অন্বর্থ 
হুয়। | 
ইতিপূর্বে যে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের 
বিষয় লিখিত হইয়াছে এতছুভয় লক্ষণানুগত ধর্ম 
বহুবিধ 1 এস্থলে সেই সমস্ত ধর্মমাঙ্গের সমুদয় বিবরণ 
প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব! সমুদায় স্মৃতিশাস্ত 
এবং সমুদয় জ্ঞান ও ভক্তিশান্ত্র সেই সকল ধর্ম বিবরণে 
পূর্ণ রহিয়াছে। এস্থলে অপ্পাক্ষরে বর্ণধর্ঘ্ন, আশ্রম 
এবং সাধারণধর্শের পরিচয়মাত্র দিয়া এ প্রসঙ্গের 
উপস্হহার করা যাইতেছে | অন্যান্য সমুদয় ধর্মই 
এই তিন মৌলিক ধর্মের কোন না কোনটির অন্তর্গত। 
শিষ্টাচার ব1 সদাচার নামে কতকগুলি ধর্মাঙ্গ আছে 
ইহাঁও বেদোক্তবৎ মান্য। সাধুদিগের আচরিত কর্ম্মই 
সদাচার নামে প্রসিদ্ধ হহয়াছে। 

বর্ণধন্ত্ম | ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রজাতির 
যে, শান্ত্রবিহিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম তাহাকেই বর্ণধর্ম্ম 
বল। যায়| বর্ণধন্ম, সধাজরক্ষা ও জীবিকা নির্ব্ধা- 
হের উপায়স্বরূপ । যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যা- 
পনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্থ ত্রান্ষণ- 
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জাতির, প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা নিষিত্ত যুদ্ধবিগ্রহথ 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতির, কৃষি বাঁণিজ্য ও গোরশ্ষণদ্ি 
বৈশ্ঠজাতির, এবং দ্বিজাতিসেবা ও শিপ্পকর্ত্মাদি 
শুদ্রজাতির স্বধশ্ম ৷ (৩৯) 

আশ্রমধন্ন । গৃহস্থ, ব্রদ্ধচারী, বানপ্রস্থ ও যতি 
এই চারি প্রকার আঁশ্রমীর যে, পৃথক্‌ পৃথক, ধর্ম 
ইহাই আশ্রমধর্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 


স্পা শপ পল পপ পা 


(৩৯) ্রা্মণাদি চারি বর্ণের যে লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
সেই লক্ষণ যদ্দি বর্ণাস্তরে দুষ্ট হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ব! শূদ্রজাতীয় কোন ব্যক্তিতে বাস্তবিক দ্রেখা 
যায়, তবে সেই লক্ষণ নিষিভ সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতে হইবে । যেহেতু শমদমাদি লক্ষণ- 
দ্বার যে, ব্রাঙ্গণাঁদি ব্যবহার তাহাই মুখ্য, জনা নিমিত্ত নহে। 
জন্ম নিমিত্ত ত্রাঙ্গণাদ্দি ব্যবহারকে গৌথ বলা যায়। শাস্ত্রে 
এ বিষয়ের প্রমাণের অভাব নাই 1 যথা ;-- 

যন্তয বন্ুক্ষণং প্রোক্তং পুংমোবর্ণাভিব্যপ্ীকং | 

বদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥ 

(ভাগবত ৭ম স্বন্ধ+ ১১শ অধ্যায় |). 
দুঃখের বিষয় এই যে, শাস্ত্রের এই উদ্দারমত অনেক দ্রিন 

হইতৈ জাতীয় পক্ষপাতের পাদদলিত হইতেছে, এবং বোধ 
হয়,এই নির্মিত্বেই সুখময়ী ভারতভূমি বিজাতীয় পাদপ্রহ্থারে 
দারুণ যন্ত্রণাঁভোগ করিতেছে । 


৬০ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


যে ব্যক্তি যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিয়! অভিখি- 
সেবাদি পঞ্চযজ্ঞ ও অন্যান্য কর্তব্যের অনুষ্ঠানে রত 
থাকেন ভ্বাহাকেই গুহাশ্রমী বলা যায় । গৃহাশ্রমীর 
বন্বিধ কর্তব্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । কর্তব্য- 
পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থ, অন্যান্য সকল আশ্রমী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ যথা ;--উপকুব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ! 
ষে ব্রাহ্ষণ, উপনয়নের পর গুৰককুলে বাস (৪০) ও 
সরহন্য সাক্ষবেদ অধ্যয়নান্তে গৃহাশ্রম অবলম্বন 
করেন তাহাকে উপকুর্কবীণ এবং যিনি উক্তরূপ অধ্য- 
য়নাস্তে দারপরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ না করিয়া চির- 
জীবন গুককুলে অবস্থিত হইয়া গুকসেবা ও ঈশ্বরো- 
পাসন! করেন তাহাকে নৈতিক ব্রহ্মচারী বলা যায় | 

বানপ্রস্থ ও যতি । গুককুলে অধায়ন সমাপনাস্তে 
যদি শক্তি থাকে সাধ্যমত গুকদক্ষিণ প্রদানপুর্ব্বক 
যিনি বনগমন করেন তিনিই বানপ্রস্থ নামে অভি- 
ভিভ হয়েন। বানপ্রস্থ ও যতির কর্তব্যের অতি 
সামান্য মাত প্রভেদ আছে ।বানপ্রস্থ, কোন জনপদে 
বাস করিতে পারেন না, বনমধ্যস্থ কুটির বা গিন্রি- 


(৪০) গুরুকুল বলিতে এম্ছলে বেদবেদাঙ্গাদি শরস্ত্রো পদেশ- 
কর্তীর বাসস্থান বুঝিতে হইবে । 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৬ 


গুহাদিতে অগ্মিস্থাপনপুর্বক বাস করিতে হয় 
অগ্নিপক কোন বস্ত ভোজন করা বানপ্রস্থ ও যতির 
সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ, স্থর্যযপক্ক ফলাদি-দ্বার জীবনধারণ 
করিতে হয় । ইহার! প্রাত্যহিক প্রাণধারণোপযোগি 
ব্যতীত অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করেন না। সংগ্রহ 
করা দুরে থাকুক কল্য কি খাইবেন তদ্দিষয়ে চিন্তা 
করাও বানপ্রস্থ ও যতির ধর্ম-বিকদ্ধ! ইত্যাদি কঠোর 
ব্রত অবলম্বনপুর্ব্বক নিয়ত ত্রন্মোপাসনা করাই কান- 
প্রস্থ ও যতির মুখ্)কার্যয । 

সাধারণ ধর্ম । মানবমাত্রেরই যে ধর্মে তুল্যাথিকার 
অর্থাৎ যে ধর্ষে জাতি ও আশ্রমভেদ নাই তাহারই 
নাম সাধারণ ধর্ম । এই ধর্ম্ম, সকল ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
কেনন। ইহ সকল ধর্মের সার । শ্রীমস্ভাগবতমতে এই 
ধর্ম ব্রিংশৎ প্রকার, যথা ;--সতা, দয়া, তপস্থ্যা, 
শেধচ অর্থণৎ পবিত্রতা, তি ভিক্ষা অর্থাৎ শীতোফ্াদি 
সহুন, যুক্তী যুক্ত বিচার, শম অর্থাৎ অস্তরিব্দ্রিয় দমন, 
দম অর্থাৎ বাহোক্দ্রির় দমন, অহিৎসা, ব্রহ্চর্যয 
অর্থাৎ গ্ৃহীপক্ষে ধর্্মপত্বীতে খতৃকালমাত্রাভিগ্নমন, 
ত্যাগ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শান্ত্রাভ্যালাদি, আর্জজঘব অর্থাৎ 
সরূলভা, সস্ভোষ, সাধুসেবা, ক্রমশঃ গ্রাম্য চেষ্টাত্যাগ, 
লোকচে্টাদর্শন অর্থাৎ অজ্ঞান জনগণের কার্য" 


৬২ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


দুষটে জ্ঞান-শিক্ষা, মোন অর্থাৎ বৃথালাপ-ভ্যাগ, 
আত্মান্ুসন্ধান, প্রাণিগণের যথাযোগয আহার দান, 
সকল ভূতে আত্মজ্ঞান, ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন, 
স্মরণ, সেবা, অচ্চনা, প্রণাম, দাস, সখ্য এবৎ আত্ম- 
সমর্পণ (৫8১) 1 এই ত্রিংশৎ প্রকার সাধারণ ধর্মের 
মধ্যে আত্মসমর্পণ সর্বশ্রেষ্ঠ । পরমেশ্বরের প্রতি 
সম্পুর্ণ নির্ভর করাকেই আত্মসমর্পণ বল! যায়? 
আত্ম-সমর্পণক!রী ভক্ত, সংসারের সুখদ্ুঃখে বিন্দু- 
মাত্র বিচলিত হয়েন না। সুখ ও ছুঃখ উভয়কেই 
মঙ্গলময়ের মঙ্গল সংকপ্পের ব্যাপার মনে করেন । 
সংসারের গুকতর হঃখের অভ্যন্তরে ইহইর1 ভাবি, 


(৪১) সত্যং দয়! তপঃ শোঁচং তিতিক্ষেক্ষাশমদমঃ। 
অহিংসা ব্রন্মচর্ধ্য্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায়নাজ্জবং ॥ 
সম্ভোৌষঃ সমদূক-সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃশনৈহ | 
নৃণাং বিপর্যয়ে হেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্ষনং ॥ 
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথাহতঃ | 
তেঘাত্মদেবতা বুদ্ধিঃ স্থতরাং নৃষু পাওব॥ 
শ্রবণং কীর্ভনঞ্চস্য ম্মরণং মহতাং গতেঃ | 
সেবেজ্যাবনতির্দাস্তং সথ্যমাত্মনমর্পণং ॥ 
নৃণীময়ং পরোধর্মঃ সর্কেষাং সমুদ্বাহুতঃ। 


ত্রিংশল্পক্ষণবানাজন্‌ সর্বাত্মা। যেন তূষ্যতি 
4 ভাগবত ৭ম স্বন্ধ, ১১শ অধ্যায়।) 


মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাঁন স্ুতরাৎ ব্যাকুল হইবার 
কোন কারণ থাকে না ! পরস্তু মাতৃক্রোড়গত শিশু 
সন্তানের ন্যায় আত্ম-সমর্পণকারী ভক্ত, আপনাকে 
ঈশ্বরের অভয় ক্রোড়স্থ মনে করিয়া পরম শাস্তিলাভ 
করেন । এ প্রকার ভক্ত, বেদের বিধি-নিষেধের 
অপেক্ষা করেন না] অন্ধকার অপগত হইলে যেরূপ 
প্রদীপের প্রয়োজন হয় না একান্ত ভক্তের সক্বন্ধে 
সেইরূপ বেদের গ্রয়োজন নাই । যথা ;--4 এবং 
তৎপরমৎ জ্ঞাত্ব বেদে নাস্তি প্রয়োজনৎ 1” (ত্রহ্মাণ্ড- 
পুরাণ উত্তর গীতা) পরত্তু “বস্ত্রৎ বেদ কিমৃচা করি- 
ব্যত” €শেতাশ্বতর শ্রুতি)। 


 পুরাথের লক্ষণ ও বপকত। ॥ 


প্যহিসিপপৎ 


আধ্যজাতির পুরাণ শান্তর এমত সুপ্রসিদ্ধ যে, 
দ্বৈতাদ্বৈেত উভয়বাদ-পরায়ণ পণ্ডিতগণই ইহার 
প্রত্তি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
বিশেষ বিচার করিয় দেখিলে প্ুুরাণকে বেদের ভাষ্য- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে! বেদে যেরূপ কনিষ্ঠ, 
মধ্যম ও জ্যেষ্ঠীথিকাঁর ভেদে কর্্মকাও, উপাসনাকাণ্ড 
ও জ্ভীনকাণ্ডের বিষয় বিবৃত আছে, পুরাণেও সেই- 
রূপ অধিকারভেদ নিণর্শত হইয়াছে । বেদের ন্যায় 
পুরাণও দ্বৈতাদৈত উভয় বাদ বিমিশ্রা? বেদোক্ত 
বিষয়গুলি সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার নিমিত্ত 
পুরাণে নানা কোঁশলে নানা কথাচ্ছলে বিষৃভ 
হুইয়'ছে। 

মহাপুরাণ ও উপপুরাগ ভেদে পুরাণ দ্বিবিধ। 
ভক্্্পা মহাপুরাণের সংখ্যা অফ্টাদশ, উপপুরাণও 
অফ্টাদশ সংখ্যক বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কতিপয় 
আধুনিক উপপুরাণ ইহার সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়াছে । 
অফাদশ মহ্থাপুরাণ, সাত্ত্বিক, রাজস্‌ ও ভামস ভেদে 
ভিন প্রকার; তন্মধ্যে সাঁভ্তবিক পুরাণই সর্বর্বোৎকৃষ । 


অাদশ বিদ্যা ৬ 
সাত পুরাণের সতখ্যা সযুদয়ে ছয়ধানি মান্র। 
উপপুরাঁণেরও সাত্বিকাদ্ি প্রকারভেদ আছে। কেবল 
পুরাণশান্ত্র বলিয়! নহে আধ্্য খষিগণ অন্যান্য শান 
এবৎ মাঁনবগণের স্বভাব আহার বিহার ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয়কেই -সাস্ত্বিকারদি তিন ভাগে বিভক্ত, 
করিয়াছেন । সাত্ত্বিক উত্তম, রাঁজস মধ্যম, ব 
তামস অধমরূপে পরিগণিত হইয়াছে । নিতান্ত 
বিষয়াসক্ত মাঁনবগণকে ক্রমশঃ সংপথে আনয়নার্থ 
যাহাতে নানা প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াছে এব 
বাহুতে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অস্প 
অর্থাৎ যাহাতে ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের কথাই 
অধিক চতুর্থ বর্গ মুক্তির বিষয় অতি সামান্যই উক্ত 
হইয়াছে তাহাকেই তামন পুরাণ বলা যায়? সর্গঃ 
বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর, ঈশকথা, 
নিরোধ, যুক্তি ও আশ্রয় এইদশটি বিষয় মহাপুরাণে 
এবহ সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও বংশানুচরিত 
এই পাঁচ বিষয় উপপুরাণে লিখিত আছে। ছে। (8৯ 
(৪২) অত্র সর্গো৷ বিপর্গশ্চ শ্থানং পোষণমৃতন্রঃ |. 

মন্বন্তরেশান্থকথ! নিরোধমুক্তিরাশ্রমুঃ ॥ 
দশম্‌ন্ধ্য বিশুদ্ধযর্থ২ নবানামিহ লক্ষণং। 


বর্ণরত্তি মহাত্বানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জস৷ ॥ 
(ভাগবত বর ক্ষুদ্ধ |) 


৬৬ অফীদশ রিদ্যা। 


মহর্ষি বেদব্যাস এই সকল পুরাণের রচগ্মিত। বলিয়া 
প্রলিহ্ধ। মহাপুরাঁণ সকলের মধ্যে শ্ীমস্ভাগবত অমূল্য 





শপ পাপ 


অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উত্তি, মন্বস্তরকথ।, 

ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় । আশ্রয় শবে এস্বলে 
পরমেশ্বর । এই পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞানের নিমিত্তই মহাত্বারা 
পুরাণে অপর নয়টি লক্ষণ বর্ণন করেন। উক্ত দশটি লক্ষণের 
বিষয় নিয়ে বিশদবূপে লিখিত হইতেছে। 

১ম, অর্গ ।--পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকৃতির পরিণতি দ্বারা আকা- 
শাদি পঞ্চমহাভূত, শব স্পর্শ দি মাত্রা, ইন্দ্রিয় দকল, অহঙ্কার 
ও মহত্তত্বের যে উৎপত্তি তাহার নাম সর্গ | 

২য়, বিসর্গ ।-_স্থাবরজঙ্গমাত্মক স্থলজগতের উৎপত্তিই বিসর্গ- 
নামে উক্ত হয়। ব্রহ্ম এই সৃষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া ইহাকে 
পৌরকুষ স্ৃষ্টিও বল1 যাঁয়, কেনন। ব্রহ্মার এক নাম পুকুষ ।* 


* ছরিবংশ এব ভাঁগবতের স্মলবিশেষে প্রক্কৃতিই ব্রদ্মা নামে 
াভিস্বিত হইয়াছেন যথা $-- 
গব্যজং কারণং যতৎ নিত্যৎ দদপদাত্বকং | 
প্রধানং পুরুষৎ তন্মানিক্্ষমে বিশ্বমীশ্বরঃ ॥ 
তৎবৈ বিদ্ধি মহারাজ ত্রক্মাণমমিতৌজসং | 


অরধ্টারৎ সর্বভূতানাৎ নারায়ণপরায়ণং ॥ 
হরিবংশ ১ম অধ্যায় | 


অতএব এতদনুসারে “বিপর্গ” সৃষ্টিকে প্রাক্কাতিক সৃষ্ি বলা যাঁয়। 
ভাঁগৰতের এক্রদ্ধণঃ গুণবৈষম্যাৎ বিসর্গঃ পৌরুষঃ পৃতঃ।”* এই 
ক্লৌকার্জছের “প্রকৃতির গুণবৈষম্য নিমিত যে বিসর্গ তাছাঁর নাষ 





অফীঁদশ বিদ্যা ৬. 


রত্ুত্বরূপ এক উপাদের গ্রন্থ! আধ্যাত্মিকতত্ব- 
বিষয়ে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে! পুরাণে 





প্রাজাপত্য স্থষ্টি অর্থাৎ দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিবর্তৃক যে 
প্রজাস্থষ্টি তাহাঁও এই বিসর্মন্থষ্টিরই অন্তর্গত। বীহার! এক 
বা বহুপত্রীতে বহুসস্তানসম্ভতির উৎপাদন করিয়াছিলেন 
তাহারাই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়াছেন । পুরাণে বিশ্বী- 
মিত্র কর্তৃক এক নূতন স্থ্টির বিষয় লিখিত আছে, কতকগুলিন 
উদ্ভিদ সম্বন্ধেই বিশ্বীমিত্রস্থষ্টির উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। অতএব 
বোধ হয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ সকলের পর” 
স্পর সম্মিলন দ্বারা নৃতন-বিধ ফলপুণপ্পের স্যস্থি করিয়া! স্ষ্টিকর্তী 
নামে অভিহিত হুইয়াছেন। 

পুরাণে স্থষ্টির বিস্তার যেক্পুপে উক্ত হইয়াছে তাহার 
সহিত ইউরোপীয় প্রানীতত্ববিৎ ডাকুইন্‌ সাহেবের মতের 
প্রায়ই এক্য দেখা যায়। পুরানে সর্ধাদেঠ অষ্টি সামান্য 
ক্ুত্র উদ্ভিদ স্ষ্ট হয়! উত্তরোত্তর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠতম উদ্ভিদ 
এবং প্রথমতঃ সামান্য অস্থিহীন প্রাণী স্কির পর ক্রমশঃ 
মনুষ্য পর্্যস্ত অতিশ্রেষ্ঠ প্রাণী উৎপত্তির বিষয় সুস্পষ্ট 
লিখিত আছে। ভারুইন সাহেবেরও এই অভিমত, এন্ডলে 

















পৌরুব সৃষ্টি” এইবূপ অর্থই সহজে নিষ্পন হয়। কিন্ত পুজ্/পাদ 
হীধরন্যামী সূর্তভিমান লোকপিতামহ ব্রহ্মার গুণইবষষ্য অসম্ভব বলিয়া 
ই্ধর ভক্তরূঁপ অর্থ করেন নাই, সুতরাং এস্ছলে শ্বামিসত্বত ভার্থ ই 
লিবিত হইল । 


৬৮ অষ্টাদশ বিদ্যা! । 


আখ্যান ও উপাধ্যান এই ছুই প্রকার কথা আছে ।, 
স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়৷ যাহ! লিখা যায় ভাহ। আখ্যাধ, 


০০০ 





সপ 


পৌরাণিক ্ৃষ্টিসন্বন্ধীয় কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। বিজ্ঞান- 
রূসজ্ঞ সহৃদয়গণ বিচার করিয়া দেখিবেন ঘথ$১-- 

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্ত য় বিধস্তস্থৃযাঞ্চয়ঃ । 

বনস্পত্যোবধিলতা৷ ত্বক্সার! বীকধোদ্রেমাঃ 1 

উৎজ্রোভসম্ভমঃপ্রায়াঃ অন্তস্পর্শা বিশেধিণঃ | 

ভিরশ্চামফমঃ সর্গঃ সোষ্টাবিংশদৃবিধোমতঃ | 

অবিদে। ভূরিতমসে' ভ্রাণজ্ঞ। হ্বৃদ্যবেদিনঃ | 

অর্ধাক্‌ আতস্ত নবমঃ ক্ষত্তরে কবিধোনূণাঁমূ । 

রজোথধিকাঃ কর্মপরা ছুঃখেচ সুখমানিনঃ | 

€ ভাগবত ওয় স্বন্ধ) ১০ম অধ্যায় |) 
অর্থাৎ উদ্ভিদ্গণের সৃষ্টিকে সপ্তম সৃষ্টি বলা যায়। এই 

ধপ্তম স্ষ্টিই শ্থাবরসত্বন্ধে প্রথম, ইহ! ছয় প্রকার ষথা,---বনস্পতি, 
ওষধি, লতা, ত্বকৃসার, বিরুধ এবং দ্রম। যাহারা পুষ্প ব্যতীত 
ফলবস্ত হয় তাহার। বনম্পতি, যাহারা ফল পাকিলেই মরিয়!' 
যায় তাহারা ওষধি, যাহারা অন্য কোন বস্তর আশ্রয় বাতীত 
খাঁদিশ্থাম,পারে না তাহারা লতা, যাহাদিগের অস্তঃসাঁর নাই 
কেবল ত্বকেই সার আছে তাহারা ত্বকৃদার, আর যাহার! অন্যের 
আশ্রয় ব্যতীতও থাকিতে পারে অথচ লতাশ্রেণীর মধ্যবস্ত 
তাহারা বিরুধ এবং যাহারা পুষ্পদ্বারা ফলবন্ত হয় তাঁহারা ভ্রম 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এই সকল উদ্ভিদের উর্দে আহার 





এবং অন্যের মুখে শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করণ হয় 
তাহার নাম উপাখ্যান । এই উপাখ্যানই পৌরাণিক 


সঞ্চার হয় বলিয়া! ইহাদিগকে উৎআোত। বল। যায়। ইহার্দিগের 
মধ্যে কতকগুলি অব্যক্ত-চৈতন্য, কতকগুলি সামান্য স্পর্শ- 
বোধবিশিষ্ট এবং কতকগুলির অব্যবশ্থিত পরিণামাদি বহুভেদ 
আছে । ্‌ 

তির্ধ্যক প্রাণীগণের স্থাষ্টিকে অষ্টম সর্গ বলা যাঁয়। ইহার] 
অষ্টাদশ প্রকার, তির্ধ্যকৃভাবে ইহাদ্দিগের আহার সঞ্চার হয় 
ধলিয়াই ইহাদ্দিগের নাম তির্ধাক্‌ প্রাণী। ইহাদ্দিগের কতকগুলি 
আগামী কলা কাহাকে বলে জানে না অর্থাৎ সদ্যই জাত, 
সদ্যই মৃত হয়। কতকগুলি কেবল আহারমাত্র করে, কতক- 
গুলি গ্রাণজ্ঞ এবং কতকগুলি দীর্ঘান্ুসন্ধানশূন্য । 

মনুষ্যস্থষ্টি নবম সর্প) মানবগণের অধোৌভাগে আহার 
সঞ্চার হয় একারণে তাহাদিগকে অর্বাকৃস্রোতা বলা যায়। 
মানবগণ রজোধিক, কর্মপরায়ণ এবং ছুঃখেও সুখাভিমানী । 

৩য়, স্থান।-_স্ষ্টপদার্থের স্থিতি ব1 পরিপালনের নাম স্থান। 
এতৎসম্থন্ধে পুরাণশান্মে অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 

৪র্ঘ, পোষণ ।-তক্তানুগ্রহের নাম পোষণ। 

৫ম, উতি।--কন্্মবাসনাকে উতি বলা যায়। "এরা, 
মুক্তির অন্তরায় একারণ এপম্বন্ধে পুরাণে স্থকৌশলে নান! 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

" ষ্ঠ, মস্তর।-__বৈজ্ঞঞানিক ও পোঁরানিকভেদে মবস্তরকে ছুই 

গ্রকার বল! যাইতে পারে । বৈজানিক যথা,--জ্যোতিঃশাস্ত্রে 


এ অষ্টাদশ বির্যা। 


বিপুল কালবিভাগ, অর্থাৎ এককল্পের চতুর্দশাঁংশ মন্বস্তর নামে 
কথিত হইয়াছে। স্থস্থ ও সুখোপবিষ্ট বাক্তির শ্বাসপ্রশ্থাসাম্ত- 
বর্তিকালের নাম * প্রাণ” ছ'র প্রাণে এক গল, ষাটিপলে 
একদও, যাটিদণ্ডে এক নাক্ষত্র-অহোরাত্র, এইরূপ ত্রিংশৎ 
অহোরাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ হয়। এই 
এক বসরকে এক দিব্য-দিন বলা খায় । তিন শত যাটি দ্িবা- 
দিনে একদ্রিব্-বৎসর ও দ্বাদশ সহজ দিব্য বৎসরে সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর, কলি এই চারিধুগ হয়, এই চতুর্ুগের নাম মহাঁযুগ | 
এইরূপ একসপ্ততি মহাঁযুগকে এক মনস্তর বলা যায়। এস্থলে 
ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে, চতুদ্দশ মন্বস্তরে অথবা এক 
সহস্র মহাধুগে এক কল্প হয়ঃ কলের অপর নাম ব্রাঙ্গ-দিন। 
এই ব্রাহ্মদিবাবসানে থে প্রলয় হয় ভাহ' ব্রাহ্ম বা নৈষিস্ভিক 
প্রলয় নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । প্রলয় সমুদায়ে চাঁরি 
প্রকার যথা,-দৈনন্দিন, ব্রাহ্ম, প্রাকৃতিক এবং আত্যস্তিক। 
প্রত্যহ যে প্রাণী বিনাশ হইতেছে ইহাকে দৈনন্দিন, প্রতিকল্লে 
পৃথিবীর বর্দিতাংশের সহিত যে প্রাণী বিনাশ হয় তাহাঁকে 
ব্রাঙ্ম, দ্বিশত কল্লাবসানে অর্থাৎ একশত ত্রাঙ্গ দিন ও এক- 
শত ত্রাহ্দী নিশাস্তে যে সমুদ্দায় জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয় 
-ক্ষ্ধাতক, প্রাকৃতিক বা মহাপ্রলয় বলা যায়। পরন্ত জীবের 
কর্মবন্ধ বিনাশের পর নির্ব্বাণমুক্ত প্রাপ্তিই আত্যন্তিক প্রলয় 
নামে উক্ত হয়। 


উদ্নিখিত জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত মন্বস্তরকণীলের সহিত পৌরাদিক 
মষ্থস্তরকালের সম্পূর্ণ এক্য আছে; কিন্ত কালিক পরিমাণ 


অফ্টীদশ বিদ্যা । [.ঞ$ 
ব্যতীত পুরাঁণে মনুবংশ বর্ণনাস্থলে “সায়ভূব” প্রভৃতি মন্ধু- 
গণের জীবনবৃত্তসহ তাহাদিগ্রের বংশের যে বৃত্তাস্ত লিখিত 
আছে তাহাও মৰ্বস্তর নামে প্রসিদ্ধ । ভাগবতাদি পুরাণে এক 
এক মন্বস্তরকালের এক এক অধিপতির বিষয় লিখিত আছে । 
সমুদ্বায়ে চতুর্দশ মন্বস্তর, সুতরাং চতুর্দশ জন মন্ সেই সকল 
মন্বস্তরকালের অধিপতি । এই সকল মন্ুর নাম যথা” 
্বায়ন্ুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, 
সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মনাবর্িঃ ধঙ্দুসাবর্ণি, কুদ্রপাবর্ণি, দেব- 
সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাব্র্মি। এই সকল মন্থ,প্রজাপতি এবং ধর্মশীস্কর- 
কর্তা । এক এক মনু অর্থাৎ তাহার বংশপরম্পর1 এক এক 
ম্স্তরকাল ব্যাপিয়! রাজ্যভোগ করেন। ইহার্দিগের মধ্যে 
্ায়ভূবই আদি মনু, ইনি ব্রহ্মার পূত্র। 
মত্স্যাবতার প্রসঙ্গে চাক্ষুবমন্বত্তরে এক ভয়ানক 
জলপ্লাবনের আশ্চধ্য বিবরণ মহাভারত ও পুরাণে লিখিত 
আছে, উক্ত মন্বস্তরে সেই জলগ্লাবন দ্বারা সমুদায় পৃথিবী 
গভীর জলে নিমগ্ধ হওয়াতে প্রায় সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হর 
কেবল তাৎকালিক “সত্যব্রত” নামক: রাজর্ষি যিনি পরে 
বৈবন্বত মনু হইয়াছেন তিনি ঈশ্বরকৃপাতে রক্ষা! পান। সত্য- 
ব্রত,মৎগ্তরূপী ভগবানের আদেশে স্বীয় পরিবার ও নাজ 1৩18 
 জীন্জন্ত, নানাবিধ ওষধি ও সপ্তর্িসহকারে ঈশ্বরদত্ত নৌকার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মতস্তরূপী ভগবান্‌ সেই ভীষণ 
তরজসন্কুল একীর্ণৰ জলে সত্যব্রতের নৌকা ধারণ এবং রক্ষা 
করেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত জাছে যে, স্কি্নপের 
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আদেশে মহারাজ সত্যব্রত হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃরঙ্গে তাহার 
নৌকা বন্ধন করেন একারণ সেই শৃঙ্গ “ নৌবন্ধন” নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে । অতঃপর সমুক্রোচ্ছাসের নিবৃত্তি হইলে 
লত্যব্রত, যথাস্থানে স্থিত হন, পরে তাহার ও তাহার রক্ষিত 
জীবজন্তর বংশপরম্পর! ক্রমশঃ পৃথিবীতে পরিব্যা্ড হইয়া 
পড়ে। 

ইন? নিতাস্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ জলপ্লীবনের 
কথা সিরিয়া, গ্রীস ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদ্নেশেও প্রচ 
লিত আছে। বাইবল নামক গ্রীষ্টান-ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে 
যে, যখন মনুষ্যের। নান। পাঁপকাধ্যে রত হইল তখন পরমেশ্বর 
সমুদরীয় জীবজস্তকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাৎ- 
কালিক পরম-ধার্মিক «“ নোয়1» নামক ব্যক্তিকে কহিলেন, 
পৃথিবী পাপে পুর্ণ হইয়াছে অতএব আমি জলপ্লাবনের দ্বার! 
সমুদয় জীবজদ্ত বিনষ্ট করিব। তুমি তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ 
হত্য গ্রাস্থ এবং ত্রিশ হস্ত উচ্চ এক সমুদ্রপোত নির্মাণ করিয়া 
্্ী পুত্র পুত্রবধূ ও প্রতি পবিত্র পশ্ডর সাতজোড়া, অপবিত্র 
লণ্ডর দই জোড়া, প্রত্যেক পক্ষীর সাতজোড়। এবং খাদা 
সামগ্রীসহকারে সেই নৌকাতে আশ্রক় গ্রহণ কর আমি 
তৌটাখে রক্ষা করিব। 

নোয়া উক্তরূপ কাধ্য করিলে সপ্তাহান্তে অবিশ্রাম বৃষ্টি 
আরম হই! পৃথিবীকে এরপ প্লাবিত করে যে, অতি উচ্চ পর্ষ- 
তের গনর হস্ত উচ্চে জল উঠিল। এইক্ূপে একশত পঞ্চাশ 
ট্রিকস গভ হইলে জল কমিতে লাগিল এবং সপ্তম. মাসের সপ্তম 
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দিবসে আর্মানি দেশের আরারাট পর্বতের উপরে নোয়ার 
নৌকা সংলগ্ন হইল। পরে ক্রেমশঃ জল সরিয়া গিয়া অবনি- 
মণ্ডল দৃষ্ট হইলে নোঁয়। সপরিবারে নৌকা হুইতে অবতরণ 
করিয়া পরমেশ্বরের পুজা করিলেন ! 

৭ম, ঈশানছুচরিত ।-_মত্স্ত-কৃর্াদি নানা অবতার  তদন্থ- 
বর্তী যহাত্বাগণের কথার নাম ঈশানুকথা । বংশ ও বংশানু- 
চরিতাঁদিও ইহারই অন্তর্গত । মহা ত্মাগণের জীবনচরিত্র পাঠ 
ও ভত্সমালোচন দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও ঈশ্বরানুরক্তি 
বৃদ্ধি করাই ইহার প্রধান উদ্দেন্ট, এইহেতু পুরাণে মহাত্বা- 
গণের জীবনবৃত্তীন্তই অধিক দেখিতে পাওয়। যায়, এই উপলক্ষে 


নানা উপাখ্যানও বিবৃত হইয়াছে । 
.৮ম, নিরোধ 1--মহা'প্রলয়ের নাম নিরোঁধ। মহাপ্রলয়ের 


বিষয় মন্বন্তর প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে । 
৯ম, মুক্তি ।-_অবিদ্যা কল্পিত উপাধিমুক্ত হইয়। জীবের স্বর্গাপে 


অবস্থানকে মুক্তি বলা যায়। মুক্তির সাক্ষাৎ ও পরম্পরা 


নানাবিধ উপায় মহাপুরাণে লিখিত হইয়াঁছে। 
১০ম, আশশ্রয় ।--সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই “ আশ্রয়”। এই আশ্রয়- 
লাভের নিমিস্তই মহাত্সারা উপায়স্বরূপ অপর নয়টি বিষয় বর্ণন 
করেন। অর্থাৎ ভিন্নরুচিবিশিষ্ট মানবগণের উপকাঁরারী নানা 
কথাজ্ছলে ঈশ্বরতত্ব বুঝাইয়! দেওয়াই পুরাণের উদ্দেস্তা। 
উদ্পুরাণেয পঞ্চ লক্ষণ উক্ত দশ লক্ষণেরই অন্তর্গত, সেই 


পাচ লক্ষণ, যথ| )-- 
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অদ্ভুত ও আশ্যধ্য কথার মূল। (৪৩) পুরাঁণশান্ত্রের 
উক্ত উপাখ্যান ও রূপকভাব সাধারণের পক্ষে 
নিতান্ত ছুর্ববোধ, বহুজ্ঞতা ব্যতীত কেবল সংস্কৃত 
ভাষার বলে উহার প্রকৃত তাৎপধ্য পরিগ্রহ হইতে 
পারে না। প্রকৃত তাৎপধ্য পরিগ্রহ অভাঁবেই 
পুরাণশীস্র হইতে নানা কুসৎস্কষারের উৎপত্তি হয় 
এবং তজ্জন্য ইদানীৎ কেহ কেহ উক্ত শান্সের প্রতি 

অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পুরাণপ্রবর্তিক 
মুনিগণ জ্ঞানগর্তৃশাস্ত্রেও সাধারণ কাব্যের ন্যায় কি 
নিমিত্ত রূগকভাব ও অদ্ভূত বর্ণনাদি করিয়াছেন 
তাহা সুচাকরূপে উপলব্ধি হয় না, বোধ হয় পুর্ববকালে 
উক্তরূপ লিশিপ্রণালীই জনসমাজের হৃদয়গ্রাহী 
ছিল 1 কেবল পুরাণ কেন, শ্রুতিশণস্ত্রে পর্যন্ত রূপক 
বর্ণন দৃষ হয়। সে যাহা হউক মহোপকারী পুরাণ 
শাজ্ত্রের রি কোনরূপেই আমাদিগের উপেক্ষ। 


পাপা পাশা চা শাদা টা তা শশা শশা শি শিক লুল, বস । 


সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোম্স্তরানিট | 
ংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥ 
( পুরাণবচনং 1) 
(৪৩) স্বস্বং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ। 
শ্রুতন্তাথস্ত কথনমুপাখ্য*নং প্রচক্ষতে ॥ 
(বিষ্ুপুরাণ।) 





শি 
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প্রদর্শন করা উচিত নহে । অপ্পজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক 
পুরাণশান্ত্রের ব্যাখ্যাই ষে,.প্রায়শ অনিষ্টোৎপাদন 
করে ইহা বল! বাহুল্য । শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে 
পারিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, যাহার! শাকের 
তাৎপর্য পরিশ্রহ করিতে পারেন ভীাহারাই পণ্ডিত ॥ 
যাহারা শাম অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রের প্রকত 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন না, মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহা- 
দিগের অধ্যয়নজনিভ পরিশ্রমকে বৃথা বলিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু মহাত্সা সুশ্রুত হুঃখের 
সহিত বলিয়াছেন, “যাহারা বহুশান্ত্র অধ্যয়ন করি" 
রাও তীৎপধ্যার্থ অবধারণ করিতে পারে না, তাহার? 
চন্দনভারবাহী গর্দভের ন্যায় কেবল বৃথা পরিশ্রম 
করে )* (8৪) 


আপা পিপি টীকা শাীশিশী৮7াশদ 





(৪8) যোহি বেদেচ শাস্ত্রে গ্রহ্থধারণতত্পরঃ 
নচ গ্রন্থার্থতব্বজ্ন্তন্য তদ্ধারণং বৃথা । 
ভারং স বহতে তস্ত গ্রন্থস্যাথৎ ন বেত্তি যঃ 
যস্তগ্রস্থার্থতত্বজো। নাস্য গ্রস্থাগমোবুথা 
( মহাভারত শাস্তিপর্বর্ব ৩০৭ অধ্যায় |) 
বথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত! নতু চন্দনস্য। 
এবং হি শান্রানি বহুন্ধীত্য চার্ধেযু মূঢ়াঃ খরবন্ধহস্তি ॥ 
(স্থশ্রত 1) 





৭৬ অস্টাদশ বিদ্যা | 


পুরাণ, আধুনিক শাস্ত্র নহে অতি প্রাচীন বৈদিক 
গ্রন্থে প্রাণের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরাণ- 
শাস্ত্র “পঞ্চম বেদ” নামে প্রসিদ্ধ (8৫) অতএব শিক্ষা- 
কণ্পাদি বেদাঙ্গ-শাস্ত্রাপেক্ষাও পুরাণের শ্রেষ্ততা 
স্বীকার করিতে হইতেছে [ বাস্তবিক পুরাণশ্ত্র 
বেদেরই এক অংশবিশেষ ; কিন্তু বর্তমান পুরাণ- 
সকল সমালোচন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় 
যে, এই সমস্ত পুরাণের কোন খানিই আদিগ্রন্থ নহে 
একখানি আদি ব্যাকরণ হইতে যেপ্রকার ক্রেমশঃ 
ব্যাকরণ শাক্ত্রের বহুতর গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে; এব 
সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণ নামেই প্রপসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে, প্রচলিত পুরাণ সকলও সেইরূপ একখানি 
আদি পুরাণ সংহিতা হুইতে ক্রমশঃ বহুলীকুত হইয়া 
আসিয়াছে । মহর্ষি বেদব্যাস-কর্তৃক পুরাণশাস্ত্র 
প্রথম বিস্তৃত হয় অতঃপর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে 


[নিও ০ 9 ০ 


(৪৫) অস্য মহতে। ভূতস্য নিশ্বসিতমেদদ যদ্ৃপ্রেদে। যজুর্ব্বেদঃ 


ভাল ছি ইতিহা সঃ পুরাণং। 
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌। ) 


সহোবাচ খপ্বেদং ভগবহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ধবপ 


চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্কম। 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭ প্রপ্রাঠক। ) 





অষ্টাদশ বিদ্যা । ৭৭ 


যে সকল পুরাণ প্রণীত হইয়াছে তাহাও ব্যাঁসক্কত 
বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ মূলসংহিতা! হইতে যে, শিষ্যানু- 
শিষ্যক্রমে পুরাণশান্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা 
কেবল যুক্তিযুক্ত কথা নহে শান্ত্রেও ইহার বিশদ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪৬) রোমহর্ষণনামা স্ুভ- 
জাতীয় এক ব্যক্তি মহর্ষি কষঞ্জদ্ৈপায়নের নিকট' 
ইতিহাস ও প্ুঁরাণশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খষিসমাজে 
অসাধারণ সন্মান এমন কি ত্রান্ধণত্ব পর্যযস্ত লাভ 
করেন, সুমৃতি ও অক্ুতব্রণ প্রভৃতি ছয়জন খষি 
ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ছয়খানি পুরাণ” 
সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (89) অতঃপর 
ইহারাও পুরাণ প্রণয়ন করিয়া পৌরাণিক নাষে 
বিখ্যাত হন | পরত্তু বিঞ্ুপুরাণানুসারে অফ্টাদএ 








(৪৬) ব্রহ্মমেতৎ সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং যুনেঃ | 


শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যান।ং ব্রহ্মতেজে! বিবদ্ধনং ॥ 
(ভাগবত ১২শ স্বন্ধ, ৭ম অধ্যায়।) 


(৪৭) স্থমতিশ্চাগিৰচ্চাশ্ব মিত্রায়ুঃ পাংশপায়নঃ| 


অক্ৃতব্রণোহথ সার্বণিঃ ষট্‌ শিষ্যান্তস্য চাভবনূ ॥ 
( বিষ্পুরাণ ৩য় অংশ, ৬ অধ্যায় । ) 


শমতি পভৃতি গ্কবিগণ স্থতের শিষ্যত্ব স্বীকার করাতেই স্পষ্ট 
প্রতীতি হইতেছে ধে, পুরাকালে জাতিগত সম্মানাপেক্ষা গুণগত 


৭ জফ্টাদশ বিদ্যা । 


জন বেদব্যাসের ওুমাণ পাওয়া যায় ॥ (৪৮) যদিও 
পৌরাণিক 'মতভেদের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ব কণ্প্‌- 
ভেদে এই সকল বেদব্যাস মানিত হইয়াছেন তথাপি 
এউদ্দারা একমাত্র ব্যক্তি যে, ব্যাস নহে, পুরাণ+ 
সীর্দিতার সশধারণ নামই ব্যান ইহ? এক প্রকার 
শুঁতিপন্ন হইতেছে; এই কারণব্ুশতঃ পুরাণমাত্র্ই 
ব্যাসপ্রণীত বলিয়া লিখিত হওয়া অসঙ্গত নহে। 


-__ শপপ্পীদা 


সক্মানেরই আধিক্ট ছিল। গুণবত্তা 'নিবন্ধন শৃদ্রও ব্রাহ্গণত্ব 
লাভ করিতে পাঁরিতেন, তদভাবে ব্রাঙ্গণ, শুদ্রবৎ ব্যবহৃত 
ইইতেন। যথা-- 
সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্য তপোত্বণ!। 
দষ্টান্তে বত্র নাগেন্জ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্থৃতঃ | 
শৃত্রেতু যন্তবেললক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
ন বৈ শৃত্রো ভবেচ্ছৃদ্রে! ব্রাহ্মণো নচ ত্রাহ্গণ | 
যত্রৈতহ লক্ষ্যতে সর্বং বৃত্বং স বাহ্গণঃ স্বৃতঃ | 
যত্রেতন্ন ভবেৎ সর্প তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ। 
€ মহাভারত বনপর্বাস্তরত অ্রগর পররধাধ্যায়।] 
(৪৮1 অগ্টাবিংশতি কত্বাবৈ বেদ! ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ,। 
বৈবন্বতেস্তরে হামন্মন্‌ হ্থাপরেচ 'পুনঃ পুনঃ ॥ 
বেদব্যাস! ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতিসত্তম । 
চতু্ধীয়ৈঃ কতা বেদ্ে/ত্বাপরেষু পুনঃ পুন ॥ 
(বিুপুরাণ ৩য় অংশ, ওয় অধ্যায় |) 
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মহর্ষি কষ্ঃদ্বৈপায়ন, সযুদায় পেখরাণিফের গুক- 
স্থানীয়! ইনি দ্বাপরধুগের শেষে মতাস্তরে কলির 
শ্রথন্নে মহর্ষি পরাশরের ওরসে অনুঢা সত্যবভীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি যে কয়খানি পরাগ, 

ঈংহিভা! শ্রণয়ন করেন ভাহাও মুলসংহিতা নাৈ 
বিখ্যাত 1 (৪৯) বর্তমান পুরাণ সকল উল্লিখিত 
মুলসংহিতা হইতেই প্রচারিত হইয়াছে । প্রচলিত 
পুরাথ সকলের মধ্যে কোব্খানি যে প্রথম প্রচারিত 
হইয়াছে, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বার] সর্ববাদিসশ্বতরূপে 
স্তাহ। নির্ণয় কর? সহজ ব্যাপার নহে, পুরাণে এবিষ* 
য়ের যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে মত্বৈধ 
দু হয়'। কোন স্থলে ত্রহ্মপুরাণের এবং কোন স্থলে 
বা পন্মপুরাণের আদিমত্ব লিখিত আছে। (৫০) 





(৪৯) কদ্যপোহঞ্চ সাবা রাম-শিষ্যোহকতব্রণঃ | 
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বাবো মূলসংহিত] ॥ 

( ভাগবত ১২ স্ন্ধ, ৭ অঃ.) 
প্রথমং ঝ্ৰাসং ষট সংহিতাঃ কৃত্বা। মৎপিত্রে রোমহর্ষণায় 
, প্রাদাৎ ইত্যা্টি স্বামীকৃত টীকা । 

(৫০), আদ্যং ং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রান্গমুচ্যতে। 
' ( শব্ষকঙ্গজ্রমধৃত বিষুপুবাণ । ) 
তত্র গন্মপুবাণঞ্চ প্রথমং স গ্রণীতবান্‌ ! 
(তথা পদ্মপুরাণ 1.) 





৮৩ অধ্টাদশ বিদ্য।। 


পরভ্তু অধিকাংশ পুরাঁণেই অষ্টাদশ পুরাণের নাম 
ও লক্ষণ লিখিত থাকায় আরও গোলযোগের কারণ 
হইয়াছে! ভরীমস্ভাগবতানুসারে জানা যায়, বেদবিভাগ' 
ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বেদব্যাসের 
আত্মপ্রসাদ লাভ না হওয়াতে দেবর্ষি নারদের 
উপদেশক্রমে পরিশেষে শ্রীমস্ভাগবত প্রণয়ন করেন । 
এতদ্বারা ভাগবতের আপেক্ষিক আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন 
হয়; কিন্তু পদ্মপুরাণাদি প্রায় সমুদায় পুরাণেই এই 
ভার্গবতের নাম ও লক্ষণাদ্দি লিখিত হইয়াছে । 
ভাগবতেও অফ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের নাম 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতদ্বারা হয় মহাপুরাঁণ ও উপ- 
পুরাণ সকলের সমসাময়িকতা না হয় তাছুশ বচন 
প্রমাণের প্রক্ষিগ্ততা অবশ্টই স্বীকার করিতে হয়! 
গতপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীরুষ্ণের মর্ত্যলীল। 
সম্বরণের ত্রিংশৎ বর্ষ পরে ভগ্রবান্‌ শওকদেব মহারাজ 
পরীক্ষিতকে ভাগবতীয় কথ? শ্রবণ করান 1 ৯ (৫১১ 
কিন্তু ইহার পূর্বে স্বীয় পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে 


১ 





(৫১) আকুষ্ণনিগর্মাৎ ত্রিংশঘ বর্ধাবধি গতে কলৌ। 
নব্মিতে। নভস্যেচ কথারস্তং শুকো করো 
( পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৩য় অধ্যায়।) 
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তাঁহার ভাগবভসংহিতা পাঠের প্রমাণ পাওয়া ষায়। 
চার্িটী মাত্র শ্লোক হইতে ভাগবত প্রণীত হইয়াছে, 
এই চারিী শ্লোকই আদি ভাগবত; এ কারণ 
শ্রীমস্ভাগবত, “চতুঃশ্লোকীয় ভাগবত” নামে প্রসিদ্ধ ॥ 
উক্ত চারিণী শ্লোক, বর্তমান ভাগবতে পৃথক্রূপে 
লিখিত আছে! বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ খষি 
চতুঃশ্লোকাত্মক ভাগবত প্রণয়ন করিয়া দেবর্ষি নার- 
দকে উপদেশ করেন, পাওবদিগের স্বর্গারোহণের পর 
নারদের উপদেশক্রযে মহর্ষি কষ্ণ দ্বৈপীয়ন ইহার 
বিস্তার করিয়াছেন। শুকদেব এই বিস্তারিত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণ করান; 
অতংপ্র স্ুতকর্তৃক ইহা আরও বিস্তারিতভাবে 
নৈমিষারণ্যবালী শৌনকপ্রমুখ খবিসযাঁজে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে! (৫২) এইরূপে ভাগবত পুরাণ, শিষ্য- 











শশী শি শিশিক্পপীশিপাশিাপাপাসাশা 


(৫২) নৈমিযারণ্য একটা পবিত্র ভীখস্থান, ইহা অযোধ্যা 
প্রদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেক তীর্থযাত্রী এই তীর্থে 
গতিবিধি করিয়া থাকেন। ইহার নৈমিযারণ্য নাম হইবার কারণ 
পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টাকাঁতে নিম্নলিখিত প্রকারে 
বর্ণন করিরাছেন। ব্রহ্গা, জগবস্থপ্্ির পরে একটা মনোময় 
চক্র *নিন্নাণ*করিয়। দেই চক্র চালিত করেন, চক্রনেমী যে 
স্থানে যাইয়া! গতিশূন্য হয়, ব্রহ্ম! সেই স্থানের নৈস্ছিধারণ্য নাম 


৮২ অক্টাদশ বিদ্যা । 


প্রশিষ ক্রমে বিস্তারিত হইয়া! আসিয়াছে । কষা 
জ্জন-সংবাদ যেরূপ ভগ্বদৃগীতা নামে বেদব্যাস 
কর্তৃক প্রচারিত, শ্রীমস্ভাগবতও সেইরূপ সুত্ত-শেঠনক- 

খবাদ লইয়া প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু ঠিক কোন্‌ 
সময়ে কোন্‌ মহাত্ম! কর্তৃক প্রচারিত হুইয়াছে তাহ 
জানিবার বিশদ উপায় নাই । (৫৩) যে সময়ে যে 
রাখেন। “নেমিশীধ্যতে কু্ঠী ভবতি যত্র তন্নেমিশং নেমিশ- 
মেব নৈমিষং 1৮ (ভাগবত ১মস্কদ্ধ) এই নৈমিষারণ্য 
তপস্যার নিমিত্ত অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পরন্ত বরাহপুরাঁণ অনুসারে 
জান! যায়। বিঞুট নিমেষকাল মধ্যে এই স্থানে দৈত্যগণকে 
পরাজয় করাতে ইহার নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে কোন 
একটা প্রসিদ্ধ স্থানের নাঁমের অর্থ নির্ণয় করিতে ইদানীং যে 
প্রকার নানা কল্পিত কথার স্থ্টি হুয় পূর্বাকীলেও বে, দেই 
প্রকার হইত, নৈমিষারণ্য বিষর়ক মতভেদদ্বারা তাহার স্থম্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । পৌরাণিক জনগণ এইরূপ মতভেদ 
সকলকে কল্পভেদমুলক স্বীকার করেন। 

(৩) ভাগবতের অনার্ধত্ব ও আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করি- 
বার নিমিত্ত কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ) কন্ত সেই 
অদ্ভুত চেষ্টা কৌন মনেই ফলবতী হয় নাই। ইহাদিগের 
্বকপোল-কন্পিত মতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণের্তা পঙ্্তিবর 
বোপদেবই- ভাগবত-প্রণেত। বলিয়। নি্ষিষ্ট হইয়াছেন । ইনি 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ৮৩ 
মহাত্মীকর্তৃকই প্রচারিত হউক, এই পুরাণ যে অন্যান্য 
সমুদয় পুরাণের শীর্ষস্থানীয় ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে 1 

পুরাণাদি শাস্ত্রে রূপক বর্ণনার মধ্যে অতি গভীর 
আর্থ সকল নিহিত রহিয়াছে । যাহারা উহার তাঁৎ- 
পধ্য প্রিগ্রহ করিতে পারেন না অথব1 অনুসন্ধানের 
চক্ষে দেখেন না, ভীঁহার কণ্পনাকেই সত্য মনে 
করিয়া নিতান্ত অযেধক্তিক অর্থ করেন । সেই অসদর্থ 
শ্রবণ করিয়া সাধারণ জনগণ জমে পতিত হইবেন 


তি পিপি শিপ তি শশী শাশিপাশিাশিশিিস্পীপশীশ শিপ 








ন্যুনাধিক ছক শত বত্সরের লোক স্থতরাং ভাগবতও ছয় শত 
বুত্নরের অধিক পুত্রাহন নহে। 

এই অজ্ঞ।ন-বিজুপ্তিত ভ্রমপূর্ণ মতের গ্রন্দিবাদ নিমিত্ত 
অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন নাই সংক্ষেপে যাহা পিখিত হহু- 
তেছে ইহাই চূড়ান্ত হইৰে। ভগবান্‌ শদ্ঘরাচাধ্যকে অনেকেই 
জানেন ইহারই সমসাময়িক ও প্রধান শিষা “ চিৎ স্ুখাচার্য্য” 
যে, ভাগবতের টাকা! লিখিয়াছেন তাহা অদ্্যাপি বিলুপ্ত হয় 
নাই, প্রায় চারি শত বত্সবের বৈঞ্বাচাধ্য শ্মজ্জীব গোস্বামী" 
কৃত ক্রমপন্দভে চিৎস্থখাচার্ধের টাকা উদ্ধত হইয়াছে, ইউ- 
রোপ দেশের পর্ডিতগণের মতে শঙ্করাচার্ধ্য এগার গত বৎসর 
পূর্সেব বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং তৎ্স্মসাময়িক চিৎসুখকেও 
এগার শত বত্সরেরই প্রাচীন বলিয়া শ্বীবংর করিতে হই- 
তেচ্ছে। যে গ্রন্থের টীকাকর্তী এগার শত বৎসরের পল্লোকঃ 
সেই গ্রন্থ কত দিনের তাহ! অনাপ্রাসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 
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আশ্চর্য্য কি? শান্ত ভুরি ভূরি রূপক বর্ণন আছে 
এস্থলে তাহার কয়েকণী, মাত্র প্রমাণ স্বরূপ প্রদ- 
রর্শিত হইতেছে যথা,- 

১ম, দ্বাদশাদিত্য 1_-অস্মপ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনি- 
তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, 'প্রালয়কালে দ্বাদশ কৃর্য্য 
উদ্দিত হইয়৷ অতি প্রখর কিরণদ্বার! পৃথিবীকে দদ্ধী- 
ভূত করিবে। জনসাধারণের এরূপ সংস্কার যে পৌরা- 
পিক প্রমাণ দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য ! 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাণের প্রকৃত বৈজ্ৰানিক 
অভিপ্রায় সাধারণের সম্পুর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে 
সেই অভিপ্রায় এস্থলে লিখিত হইতেছে । 

পুরাণে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জ্যোতিঃশান্ত্রে সুম্পউ 
লিখিত আছে যে, পৃথিবীর অবয়ব ক্রমশঃ ব বর্ধিত 





পরস্ত চিৎলুখাচাধ্য ভাগবতকে খধিপ্রণীত বলিয়া ত্বীকার 
করাতে ইহার সমীচীনতা অধিকতর প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব 
এতদ্বারা ভাগবতের অনার্ষত্ব ও আধুনিকত্ব-বাধি মতের শীর্ষ- 
দেশে যে,কঠোর বজ্রাঘাত হইল ইহা বল। বাহুল্য । ৮কান 
চুবিজ্ঞ পণ্ডিত ক্রমসন্দর্ভের টিপ্লনীতে লিখিয়াছেন-_-” এতে” 
নেদ্দং শ্রমন্ভাগবতং বোঁপদেবীয়ধনার্ষমিতি ব্দতাং পাষ- 
গানাং মুখে বজরচপেটাঘাতো জাতঃ শ্রীচিৎম্খাচার্যট্ত 


পরম্প্রাচীনতস্য প্রসিঘ্বত্বাদ্দিতি হুধীভিরাকলনীয়ং।» 





অগ্রাদশ বিদ্যা । ৮৫ 


হইতেছে (৫৪) পৃথিবীর অবয়বের এই পরিবর্ধন 
নিমিত্ত পৃথিবী ও স্থর্স্যের পরস্পর দূরত্বের যে ক্রেমশঃ 


বিষু-বিদ্বেষী শক্তিসান্প্রনায়িক কোন কোন ব্যক্তি, ভাগ- 
বতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্ত্ত্ঠি বলিয়া হ্বীকার করেন না । 
ইহাদিগের মতে দ্েেবী-ভাগবত নাম গে, শক্তি-প্রধান উপ- 
পুরাণ আছে তাহাই অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম । এই বিদ্বেষ- 
মূলক কথার কোন প্রমাণ নাই, অন্যান্য পুরানণে ভাগবতের যে 
লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত মতেব সম্পূর্ণ প্রতিকূল ॥ 
“যত্রাধিক্ৃত্য গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্শববিস্তরঃ। বুত্রাহরবধোপেতং 
তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥৮ (মত্ত পুঃ) অর্থাৎ যে পুরাণে গায়ত্রী 
অবলম্বনপৃর্বক বিস্তারিতরূপে প্ম্মবিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা- 
কেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। দ্েবী-ভাগবত উক্ত লক্ষণের 
বিষয়ীভূত নহে । এই পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বিত হয় নাই, এবং 
ইহাতে বৃশ্াহর.বধের কথাও নাই। এরূপ আরও বহু প্রমাণ 
আছে, গ্রস্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না । পরস্ধ অন্যান্য 
পুরাণে ভাগবতের যে শ্লেকসংখ্যা নিপ্দিষ্ট আছে দেবী-ভাগ- 
তের সহিত তাহার এঁক্য নাই। কেবল “ভগবতা। ইদং ভাগ- 
বতং”* এই বুদ্পন্তিবলে অভীষ্টসিদ্ধির আশা! বাতুলতা মাত্র। 
পুজ্যপাদ শ্রধরত্বামী লিখিয়াছেন, «ভাগবত নামানা- 
দিত্যপি নাশক্ষণীয়ং” অর্থাৎ ভাবগত নামে অন্য পুরাণ আছে 
এরূপ সন্দেহও করিবে না। ভাগবতসন্বন্বীয় বিরোধের বিশেষ 
বিবরণ ও শাস্যুক্তি জানিবার ইচ্ছা হইলে, « ভাগবতত্বরূপ- 

বিষয় শঙ্কানিরাশত্রয়োদশ ” ইত্যাদি পুস্তক অধ্যয়নপ্কর্তব্য। 

(৫৪) বৃদ্ধিঃ বিধেরহ্নি ভূবঃ সমস্ত!ৎ 
স্তাদ যোজনং ভূভবভূতি পুর্বর্বং 
ব্রাহ্মেলয়ে যোজনমাত্র বৃদ্ধেঃ 

নাশোভূবঃ প্রাকৃতিকেহুখিলায়ঃ ॥ (গোলাধ্যায় |) 
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নযুনত্ব হুইয়া আসিতেছে ইহা সহজেই উপলব্ধি 
হয়! এই ন্যুনতা দ্বারা পৃথিবী, অপ্পে অস্পে 
সুর্ষেযের অপেক্ষাক্কুত নিকটবর্তিনী হইতেছে । 'প্রলয়- 
কালে এরূপ নিকটবর্তিনী হইবে ফেঃ সৃিকালাপেক্ষা। 
ভৎকালে হুর্যকিরণ দ্বাদশ গণ অধিকতররূপো পৃথিবী- 
পৃ্তে পতিত হইবে; সুতরাৎ সেই তীত্র তেজদ্বারা 
পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ প্রীণীপু্জের বিনাশ হওয়া নিতান্ত 
সম্ভাবিত। কোন কোন আধুনিক জ্যোতির্ষিদ 
পণ্ডিতের মতে দুরে সুর্যকিরণের যেরূপ প্রখরতা 
হুর্য্যমগ্ুলের নিকটে সেরূপ নহে, যতই সৃর্য্যমণ্ডলের 
নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই তৎকিরণের তীব্রভার 
স্বাস বোধ হয়] এই মত, মভাত্। ভাক্করাচাধ্য 
গরভৃতির মতের সম্পুর্ণ বিপরীত 

২য়, বর্ণ বিভাগ পুরাণে লিখিত আছে, পরমেশ্বরের 
মুখ, বাহু, উক, ও চরণ এই চাঁরিটী অঙ্গ হইতে তক্রমা- 
নুয়ে ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারিটী বর্ণের 
উৎপত্তি হইয়!ছে (৫8) এতদ্বিষয়ে অনেকেরই নিশ্চিত 
বিশ্বাস এই যে, সত্য সতাই পরমেশ্বরের যুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ, বাহু হুইচ্ে ক্ষত্রিয়, উক হইতে বৈশ্য এবং 








ডর 
(৫৫) মুখবাহুরুপাদে ভ্যঃ পুরুষদ্যাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণ/ঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌॥ ইত্যাদি 
( ভাগবত একাদশ ক্বন্ধ। ) 
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পাদ হইতে শুদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক 
এরূপ বিশ্বাস ভ্রমাস্মক | পুরাণের প্রমাণে স্পষ্টই 
গুণানুলারে চতুর্বর্ণের উৎপত্তির বিষয় লিখিত 
আছে; পরক্তু মহাভারতেও কর্মানুরূপ জাতিবিভাগ 
হওয়ার বিষয় অতি বিশদরূপে উক্ত হইয়াছে, 
অতএব পরমেশ্বরের মুখঃ বাহু, উক ও চরণ ষে, 
সম্পুর্ণ রূপ কভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অন্গুযাত্র 
সন্দেহের কারণ নাই! রব্রান্ষণজাতির অধ্যয়ন 
অধ্যাপনাদি স্বধপর্ম ইহ? মুখের কার্ধ্য, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি স্বধর্ম ইহু। বধহুর কার্য, বৈশ্যের কৃষি 
বাণিজ্যাদি স্বধর্্ম ইহা উকর কার্ধ্য, এবং শৃদ্রের 
দ্বিজনেধাদিই ব্বধর্্! সমুদয় সেবার মধ্যে চরণ- 
সেবাকেই প্রধান বলিতে হইবে, সুতিরাৎ উক্ত 
চতুর্ববর্ণের পরমেশ্বরের মুখাদি হইতে উৎপত্তি হুও- 
যার রূপক বর্ণনাটী অসঙ্গত হয় নাই। কোন কোন 
স্থলে ব্রন্মার চারি অঙ্গ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি 
লিখিত হুইয়াছে, এন্থলেও প্রাগুক্ত কণ্পনাই সুসঙ্কত 
হইতেছে । 

৩য়, চন্দ্র ও হুর্য্যগ্রহণ ।-এতদ্বিষয়ে অস্মদ্েশীয় 
জন্পাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে, পংভনামক কোন 
জীবন্ত দৈত্যবিশেব বৈরনির্যাতন মানসে সময়- 
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বিশেষে চন্দ্র ও সুর্য্কে আক্রমণ ও গ্রান করে। 
এই বিশ্বাস পৌরাণিক রূপক বর্ণনান্নুসারে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে । বাস্তবিক কোন দৈত্যবিশেষের আক্রমণ 
বা গ্রাস নিমিত্ত গ্রহণ হয় না, পৃথিবীর ছায়াদ্বার। 
চন্দ্র এবং চন্দ্রের ছায়াপাভ-দ্বারা সুর্য আচ্ছাদিত 
হইয়া! থাকে, ইহাকেই গ্রহণ বলাযায়। গ্রহদিগের 
পাতস্থানস্থ ছায়ার নামই তমে বা রাহু, (৫৬) ছায়। 
ও গ্রহ সমনুত্রভাবে অবস্থিত না হইলে গ্রহ্ণ হইতে 
পারে নাবলিয়। গ্রহদিগের ছায়া সতত বর্তমান 
থাকিলেও আমরা সর্বদা গ্রহণ দেখিতে পাই না! 
এতদ্বিযয় মৎকৃত মৃম্ময়ী নামক পুস্তকে শাস্ত্রোক্ত 
প্রমাণের সহিত বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে ॥ 

৪র্থ, কলিনিগ্রহ 1--ভাগবতের প্রথম স্বন্ধ সপ্তদশ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহারাজ পরীক্ষিত 
স্বীয় রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া 
তছ্ুপশমোঁপলক্ষে দিথিজয় নিমিত্ত বহির্গত হইয়া 
কুকক্ষেত্রে দেখিতে পাইলেন যে, কোন রাজবেশধারী 
দস্যু এক গো-মিথুনকে পদপ্রহার করিতেছে । গুরু- 











(৫৬) অতস্তত্তমোএবাত্র রাহুরাঁবরণং কিল। ইত্যাদি। 
কুমুদিনী-পতিপাতে রাহুমাহুরিহ কেপিতমেব। 
(গণিতাধ্যায়।) 
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বর্ণ বষের তিনথানি পদ ভগ্ন হইয়াছে এবং অন্তি 
কষ্টে একমাত্র পদে চলিতেছে 1 গাভীটি বংসহীনা 
ক্ষীণা ও অশ্রুমুখী ] এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া 
মহারাজ অতিনাত্র দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজ- 
বেশধারী দস্যুকে ভুমি কি নিমিত্ত এই নিরপরাধ 
গোমিথুনকে প্রহার করিতেছ? এই বলিয়াই বধ 
করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই রাজবেশধারশ 
ব্যক্তি, পরীক্ষিতের শরণ'পন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা 
চাহিলে ক্ষম। করিয়া লোভ,অনন্য, চৌর্য, দেখ্জছনা, 
ধর্্মত্যাগ, কপটতা, কলহ ও দম্ভ এই সকলের সহিত 
তাহার রাজ্য হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা 
করিলেন । পরীক্ষিতের সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া 
রাজবেশধারী ব্যক্তি বলিল, মহারাদ। আপনি 
সার্বভৌম নৃপত্তি, এমতস্থান নাছ যাহা আপনার 
অধিরূত নহে, অতএব আমি কোথায় যাইব ? কৃপা! 
করিয়া আমার বাসের নিমিত্ত স্থান নির্দেশ ককন । 
রাজর্ষি পরীক্ষিত, এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া 
তাহার নিমিত্ত দু্ুত, পান, স্ত্রী, জীবহত্যানও স্বর্ণ 
অর্থাৎ খন-রন্ব এই পঁঁচটী স্থান নির্দেশ করিয়া 
দিলেন 1 গুই পাঁচ স্থান নিয়তই মিথ্যা, মোহ, কাম, 
রজ এবৎ শত্রুতার আকরশ্বরূপ! অতঃপর রাজর্ষি 
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পরীক্ষিত, সেই ধবল-বৃষের ভগ্মপাদত্রয়ের সুস্থতা- 
বিধান ও উৎপীন্ডিত! গাভীর ছুঃখ মোচনাস্তর 
্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

ভাগবতের এই বর্ণনাতে স্পট লিখিত আছে ষে, 
পশম স্বয়ং বৃষ ও পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া 
কলিকৃত ভাৎকালিক ছুরবন্থা রাজধিপরীক্ষিতের 
গোচর করিয়াছিলেন, উল্লিখিত রাজবেশধারী 
ব্যক্তি কলি। ভাগবন্তের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া 
আমরণ কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্ম সত্য সত্যই বৃষ ও 
পৃথিবী সত্য সত্যই গাভীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 
এবৎ সত্য সত্যই কলি রাজবেশ ধারণ করিয়া বৃষের 
তিন পাদ ভগ্ন ও গাভীকে উৎপীড়িত করিয়াছিল ? 
বস্ততঃ তাহা নহে; এস্থলে তপস্যা, শেখচ, দয়া ও 
সত্য, এই চতুষ্পাদাত্মক বলিয়া ধর্মকে বৃষ, ও নানা- 
বিধ শস্য এবং ধন-রত্বরূপ ছুপ্ধ প্রদান করে বলিয়া 
পৃথিবীকে গাভী বল! হইয়াছে । পরত্তু অধর্থা- 
পরায়ণ অধীন রাজাবিশেষ এস্থলে কলি শুক্রবর্ণ 
শব্দে সত্বগুণ এইহেতু বৃষ ধবল এবং কুকক্ষেঞ্জবুদ্ধে 
বীরপুকষগণ নিহত হওয়াতে পৃথিবীরূপ গাভী 
বৎসহীনরূপে বর্ণিত হইয়াছে । শন্য ও'যজ্ঞহানিই 
ক্ষীণভার কারণ । কেবল ভাগবত নহে সযুদায় শান্ত্রেই 
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ধর্ম, বৃষ ও পৃথিবী গাভীরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 
পৃথু-রাজার প্রসঙ্গে লিখিত আছে মহারাজ পৃথু 
পৃথিবীরূপা গাভী হইতে বিবিধ ধনরত্র ও শস্যরূপ 
দুগ্ধ দোহুন করিয়াছিলেন । (৫৭) মহাকবি কালি- 
দানও তীহার “কুমার সম্ভব" কাব্যে হিমালয়ের 
বর্ণনাতে এবিষয় স্পঞ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 

উপনংহারে বক্তব্য এই যে, রাজর্ষি পরীক্ষিতের 
সময়ে ভারতবর্ষে তপস্যা, শোৌচ ও দয়! এই 
তিন ধর্শ্াঙ্গের ব্যতিক্রম ও অধার্্িক দন্যু প্রায় 
রাজগণ-ছ্বারা প্রজাপীডনাদ্দি উপস্থিত হওয়াতে 
রাজর্ষি পরীক্ষিত উক্ত তিন ধর্শাঙ্গের পুনঃ প্রবর্তন 
ও অধার্ট্মিক রাজগণের দ্জবিধান দ্বারা পৃথিবীতে 
শাস্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই রূপক বর্ণনার 





(৫৭) ছুপ্ধেমামোবধীর্বিপ্রান্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ 
(ভাগবত ১ম স্বন্ধ।) 
বিভ্রচ্চ বৈষ্ণবং তেজো। বাহেবে! ধাভ্যাং ছদোহ গাম্‌ ॥ 

(ভাগবত ৪র্থ স্বন্ধ |) 
শ্রীমভ্ভাগবতে মহারাজ পৃথু; ভগবানের নবম এনবতাররূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন । বিভূতির ন্যনাধিক্যানুসারে অবতার নানা- 
বিধ তন্মধ্যে পৃথু  শক্ত্যাবেশ* অবতার নামে উক্ত হইয়াছেন / 
এই পৃথু হইতেই আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা ধরণীর ““ পৃথিবী £: 
নাম হইয়াছে। পৃথুর পুর্বে অবনীমণ্ডল অতিশয় বন্ধুর 


৯২ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


তাৎপর্ষ্যার্থ। (৫৮) পাপের নাম কলি এবৎ দ্যৃত- 
ক্রীড়াঁদি পাচটী বিষয় পাপের পধান আশ্রয়স্থান । 
৫ম, বিঞ্র নাভিপদ্ম ।_মহ্থাবিষুঃর নাভিপদ্মা ও 
তাহাতে ব্রহ্মার উৎপত্তির কথা অন্মদ্দেশীয় অনেকেই 
অবগত আছেন এবং অনেকেই সম্পুর্ণ বিশ্বাস করেন 


অর্থাৎ নভোন্নত থাকাহেতু উত্তমরূপে কৃষিকাধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারিত না। মহারাজ পৃথ, অবশ্দীর উক্ত উচ্চনীচাবস্থা বিদূরিত 
করিয়া কৃধিকার্যের অস্ভুতপুর্ব উন্নঠিসাধন করির়াছিলেন। 
মহারাজ পৃথু যে, কেবল ক্ষিকার্ধ্যের তাদুশ উন্নতি করিয়াই 
ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, পৃথিবী হইতে প্রচুর ধনরত্ব প্রাপ্তির 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া ও গ্রজাবর্গের যথেষ্ট উপকার করিয়া 
ছিলেন । ইহা বলা বাহুল্য যে, পুৃকর্ভৃক স্বর্ণরৌপ্যার্দি নানা 
ধাতু এবং মণিমাণিক্যার্দি বিবিধ রত্বরাক্তির আকর আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। পৃথুর পূর্ধববন্তরী অন্য কোন নৃপতিদ্বারা জগতের 
এতাদৃশ উন্নতিসাধন হয় নাই বলিয়া আর্ধ্য খষিগণ পৃথুকে 
“আদিরাজ” নাম প্রদান করিরাছিলেন। 








(৫৮) পুজ্যপাদ শ্রীধরম্বামী তংকৃত টীকাতে বুষের ভগ্র- 
পাদের সুস্থতা বিধানকে তপন্তাদির প্রবর্তনই ব্যাখ্য। করিয়া- 
ছেন যথা,-_ 

“ এবং কলিং নিগৃহ বুষস্ত পাঁদান্‌ প্রতিসন্দধে, তপ আদীনি 
প্রবর্তিতবানিত্য্থঃ।” 

(ভাগবত ১ম স্বন্ধ, ১৭ অধ্যায়) 


অফ্টীদশ বিদ্যা । ৯৩ 


যে, মহাবিষুর নাভিপন্ম হইত্ডে বাঁস্তবিকই এক পছ্মের 
উৎপত্তি হয়, তাহাতেই ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া 
চরাচর বিশ্বের সৃ্ি করিয়াছেন | পুরাণের কপ্পনা- 
তিমিরের মধ্যে যে, সত্যের আলোক প্রাণ্ত হওয়! 
যায় তদ্বার! স্পট প্রতী'ত হয় যে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক 
অনন্ত ব্রন্মাণওড মহাবিষুত এবং অন্মধ্যবর্তিনী বনুন্ধরাই 
এস্লে তীহার নাভিপদ্ম (৫৯) মানবগণের বীদপুৰকষ 
ব্রহ্মা এই পন্মে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মযোনি নামে 
অভিহিত হইয়াছেন । 

অতঃপর যে, বিরাট বা বিশ্বরূপ কপ্পনার বিষয় 
লিখিত হইবে তদ্ৰর] বিশ্বরূপই যে. মহাবিষুঃ ইহ! 
শবলক্ষণ হৃদ্ধোধ হুইত্তে পারবে । আীমস্ভাশবতের 
তৃতীয় ক্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে পৃথিবীই যে, মহাবিষুঃর 
নাভিপন্ম এ বিষয়ের স্পষ্ট আভান পাওয়া যায়, 
যেক্কেতু এই নাভিপন্ম দ্বারা ব্রন্ধার তুর্লোক, 
ভূবর্লোক ও স্বর্লোক সৃষ্টি করার বিষয় স্পট উক্ত 


(৫৯) কৃুর্যাসিদ্ধাস্তমতে পৃথিবীই ব্রহ্গাণ্ডের অর্থাৎ সৌর- 
জগতের মধ্যবর্তিনী, হর্ধ্য প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহ সকল ধরণীকে 
প্রাক্ষিণ করে। সুর্য্যসিদ্ধাত্ত, বেদাঙ্গের মৃলগ্রস্ব একারণ পুরাণে 
তহুক্ধ মতই পরিগৃহীত হইয়াছে । 


৯৪ অক্টাদশ বিদ্যা । 


হইয়াছে (৬০) আমাদিগের অথিষ্ঠান-ভূত! পৃথিবীর 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিন অংশই যে, উল্লিখিত ভিন লেক, 
নুর্যযসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষশান্ত্রে তাঁহার বিশদ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । অবন্ীর দক্ষিণভীগের 
নাম ভূর্লোক, মধ্যভাগের নাম ভূবর্লোক এবং উত্তর 
ভাগের নাম স্বর্লোক। পুর্বকালে ভুর্লোকবামিরা 
অন্ুর, ভুবর্লোকবাসির1 মানুষ এবহ স্বলেোকবাসিরা। 
সুর বা দেবতা নামে অভিহিত হইতেন। উত্তর 
ভাঁগের লোকের? অপেক্ষারুত শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ 
হয়, দেব” নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। “দেব” শব্দ,অধি- 
কাংশ স্থলেই শ্রেন্ঠ অর্থে ব্যবহ্ধত হয়, কুল্পুকভউ মনুক্ত 
দেবনদী ও দেবনির্ট্িত দেশের টীকাতে দেবশবের 
“শ্রেষ্ঠ”? অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন (৬১) অতএব 
বৌথ হয় পৃথিবীর উত্তরাংশবাসিগণও শ্রেষ্ঠাথেই 
দেবনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


পরিশেষে বিশেব বক্তব্য এই যে, অনেকেই 
“ব্রহ্মা” শব্দে কেবল বেদপ্রচারক লোকপিতামহ, 


(৬০) তীদা পদ্মকোষং প্রবিশ্ত তমেক্মেব পদ্মং ভ্রিধা পোক- 
্রয়রূপেন ব্যভাজ্জীৎ বিবভাজ | ইত্যার্দি| 
(ভাগবত ও স্কন্ধ, ১ম অধায়, ৮ম স্োক-টাকা) 
(৬১) দেবনদী রি শবে নদী দেশ প্রাশত্যার্থেণ 1 
(কুরুকতট্ট।) 


অগ্টাদশ বিদ্যা । ৯৫ 


ব্রত্ধাকেই উপলদ্ধি করেন বাস্তবিক তাহা নহ্ষে, 
প্রকৃতি ও নক্ষত্রবিশেষও ত্রন্মানামে অভিছিত হয়! 
প্রকৃতির নামান্তর যে, ব্রন্মা ইহার প্রমাণ ইতিপূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে | ব্রহ্মা নামক নক্ষত্রের গ্রযাণ 
ভুর্য্যসিদ্ধান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা ১ সপ্তবীর্া- 
মগস্ত্যস্য ব্রহ্ধাদীনাঞ্চ কপ্পয়েৎ ইত্যাদি ৮ জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রে সপ্তর্ষি, ব্রহ্মা ও অগস্ত্য প্রভৃতি নক্ষত্র এবং 
বৃহস্পতি, শুক্র গুভৃতি যে সকল গ্রহের নাম 
নির্দিষ হইয়াছে তৎপক্ষে কোন কোন মনস্বী ব্যক্তির 
অভিমত এই যে, উল্লিখিত গ্রহ নক্ষত্র সকল তত্ম্নাম! 
ব্যক্তিক্ভঁক আবিষ্কৃত হুওয়াত্তেই আবিক্ষর্তার নামে 
অনুনামিত হইয়াছে । অর্থাৎ প্রজাপতি-পতি ব্রন্ধা 
যাক্াকে আবিক্ষার করিয়াছেন তাহার নাম “ব্রদ্মা;ঃ 
বশিষ্ঠাি সপ্তর্ধি বাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন সেই 
সপ্ত নক্ষত্রের সমস্টি “সপ্তর্ষি ” (৬২) এবং মহর্ষি অগস্ত্য 


শি পপ টেসপপশপাশা ০০০০০০০০০০০ 


(৬২) বঙ্ষদেশে যে, “সাতভেয়ে ৮ নামে সপ্ত নক্ষত্রসমন্ি 
প্রসিদ্ধ আছে, অনেকে তাহাকেই সপ্তর্ষি বলিয়া! জানেন; বাস্ত- 
বিক্‌ ইহ? সম্পূর্ণ ভ্রম । সাতভেয়ের নক্ষত্র গুলি পরস্পর অতি 
নিকটবর্তিভাবে পিগাকার প্রায় দৃষ্ট হয় এবং উহার আকার 
অতি'ক্ষুদ্র। সপূর্িগণ অপেক্ষাকৃত বিরল, উজ্জ্বল এবং অসরল 
দীর্ঘাকারভাবে অবশ্থিত, উত্তরাকাশে নিয্লত উত্তর ঞ্রবকে 





৯৬ অফ্টাদশ বিদ্যা] । 


যাহার আবিক্ষর্তী সেই দক্ষিণাকাশন্ছ নক্ষ ত্র *“অগস্ত্য" 
নামে পরিচিত হইয়া থাকে; এইরূপ অন্যত্র ও 
জানিতে হইবে । অথবা প্রস্তাবিত গ্রহ নক্ষত্র সকলের 
নামেই অগম্ত্যাদি মহযিগণের নামকরণ হইয়াছে । 
প্রজাপতি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যা অশ্বিন্যাি 
নক্ষত্রগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | যদুকুলধুরন্ধর 
বলদেবের মাতার নাম রোছিণী ও পত্বীর নাম রেবতী 
ছিল। অদ্যাপি কেহ কেহন্ীয় কন্যার নাম রোহিণী 
ও রেবতী রাখিয়; থাকেন । 

ষষ্ঠ, বিরাট 1--« সর্বৎ খল্বিদৎ ব্রহ্ম ”--ইত্যাদি 
শ্র্তি অনুসারে জগৎকে ত্রশ্বাময় বলা যায়। এই. 
হেতু শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্খ্বরের 
বিরাটমুর্তিরূপে কম্পিত হইয়াছে, পরমেশ্বরের এই 
বির1টরূপেরই নামাস্তর মহাবিষুণ। এক এক ব্রহ্মা 
এই মহাবিষুওর এক এক রোমকুপস্বরূপ | ত্রন্ষা- 
গেরও অস্ত নাই, রোমকুপেরও অস্ত নাই ! অনস্ত 


প্রদক্ষিণ ব্লরিতেছে। সপ্তর্ষি হইতে ফ্রব পর্ষাস্ত যে স্থান ইহ! 
আকাশের তৃতীয় ভাগ। উহার নাম “বিষ্ণুর ব্রিপছু 1৮ 
যথা ;)--“ উদ্ধোত্ুরমৃষিভান্ত ঞুবে! যত্র ব্যবস্থিতঃ । এতদ্‌ 
বিষুণপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোয়ি ভাত্বরং ॥ 

€ বিষুপুরা৭ দ্বিতীয় অংশ, অষ্টম অধ্যায়।) 


অগ্ঁদশ বিদ্যা । ৯ 
বলিয়া বেদে ইনি “ সহঅশীর্ষ। পুকষ ৮ নামে অভি- 
হিত হইয়াছেন । «“সহত্র ” শব্দ স্থলবিশেষে অনস্ত 
শব্দের অপর পর্ষ্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়! সমুদয় 
ব্যক্ি স্থূল জগতের আকর্ষক এবং কারণ বলিয়া এই 
মহাবিষুণ সংকর্ষণ ও কারণ-তভোয়শায়ী নামেও 
নির্দেশিত হয়েন | | 

্রক্ষা্ড ঈশ্বরের স্থুলরূপ এবং তদন্ত্গত চতুর্দশ 
ভুবন অঙ্গ প্রত্যঙ্গশ্বরূপ যথা ;_ তুর্লোক; পাদদ্ধয়, 
ভুবর্লোক ; নাভি, স্বর্লোক; হৃদয়, মহর্লোক ; বক্ষ, 
জনলোক; গ্রীবা, তপোলোক; স্তনদ্বয়, এবং সভ্য" 
লোক; তাহার মন্ডক ! পঁরন্ধ অতল; ঈর্খরের কর্টি- 
দেশ, বিভল; উক, স্থতল ) জানু, তলাতল; জঙ্ঘা, 
মহাতল; গুল্ফ, রসাতল ; পাদাগ্র, এবং পাতাল 
পদতল / কেবল এইমাত্রই নহে উক্ত চতুদ্দশ ভুবনস্থ 
সমুদয় পদার্থ অর্থাৎ নদনদী, বৃক্ষ, পর্বত, দেবতা, 
গন্ধবর্ব ও মনুষ্যাদি জগদীশ্বরের অক্ষ প্রত্যঙ্ষাদি- 
রূপে কম্পিত হইয়াছে! অসংখ্য প্রায় এই সকল 
কণ্পনার কিয়দংশমাত্র এস্থলে লিখিত হইতেছে! 
যথা ;_নদীসকল বিশ্বরূপ ঈশ্বরের নাড়ী, রক্ষগণ ১ 
রোাবলী, বায়ু; শ্বাসপ্রর্থীস। কাশ; গষন, প্রাণী 
দিগের জীবনযাত্রা ঃ ক্রৌড়া, মেঘ কেশকলাপ, 


৯৮ অঙ্টাদশ বিদ্যা! 

সন্ধ্যারাগ ) বস্ত্র! পর ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের যুখ, ক্ষত্রিয়; 
বান্থ, বৈশ্ঠা; উক, এবং শুদ্রে; পাদদ্বয়রূপে কম্পিত 
হইয়াছে! পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, পরত্রদ্ষের 
এই যে, বিশালবপুণ মুমুক্কুগণ আদে ইহাতেই মনো- 
নিবেশপুর্বক তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে, এতদ্বযতীত 
আর কিছুনাই।” (১৩) এস্থলে প্রশ্্র হইতে পীরে তবে 
জড় জগৎই কি ঈশ্বর ? বাস্তবিক ভাহা নহে | পূর্ষেই 





ররর কপ. 


(৬৩) তূর্লোকঃ কল্লিতঃ পত্ত্যাং ভূবর্লোকোহস্ত নাভিতঃ। 
হৃদ! শ্বর্পোক উরস। মহল্পেণেকো মহাত্মনঃ ॥ 
গ্রীবায়াং জনলোকোহস্ত তপোলো কঃস্তনদ্বয়াৎ। 
মুর্ধাভিঃ সত্যলোকস্ত ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ 
তৎকট্যাং চাতলং ক্রিপসুক্ুভ্যাং বিতলং বিভোঃ 
জানুভ্যাং স্ুভলং শুদ্ধং জজ্ঘাত্যাং তু তলাতলং। 
মহাতলং তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাৎ রসাতলং । 


পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্‌॥ 
( ভাঁগবত দ্বিতীয় স্বন্ধ, ৫ অধ্যার।) 


পরস্ত,স্পনদ্যোইস্ নাড্যোহথ তনূরুহাণি, 
মহীক্ষহাবি্বতনো্পেজ্জ ! 
অনস্তত্বী্ধ্য শ্বসিতং মাতরিশ্বাঃ 
গতির্বয়ঃ কর্ম গুণঃ প্রবাহঠ। 
ঈশস্ত কেশান্‌ বিছুরান্থুবাহান 
বাসভ্ত সন্ধ্যা কুরুবর্ধ্য ভূমঃ। 


অঙ্টাদশ বিদ্যা । ৯৯ 
উক্ত হুইয়াছে ষে, পরমেশ্বর জগতের বিবর্ত কারণ 
অর্থাৎ তিনি অবিকৃত থাকিয়া আপনাতে জগজেপ 
কারধ্য্যের উৎপাদন করিয়াছেন 1 তৈলের কারণস্বরূপ 
তিল যেরূপ স্বর্ূপের অন্যথা করিয়া তৈলরূপে পরি- 
ণত হয়, পরমের্খর সে প্রকার জগত্রূপে পরিণত 
হয়েন নাই, তিনি অবিকারী | উত্তপ্ত লৌহপিও্ডের 
সন্হিত অভিন্ন অগ্নি যেরূপ--“ অয়োদহতি * এই 
বাক্যের বাচ্য, এবং তিন্নর়পে লক্ষ্য হয়ঃ জগৎ 


ব্হ্মাননং ক্ষত্রভূজো মহাত্মা, 
বিডুকুরভ্বি, শ্রিত কৃষ্ণ বর্ণ; । 
সন্ধাধ্যতেহস্থিন্‌ বপুষি স্থবিষ্ঠে, 


মনঃ স্ববুদ্ধ্য1 ন যতোহস্তি কিঞিৎ। 
( ভাগবত বর স্বন্ধ, ১ম অধ্যায় ।) 


শাস্ত্র তাত্পর্যের প্রতি মনোযোগ ন1 করিয়। যাহার! 
ত্রাঙ্মণার্দি চারি জাতিকে লত্য সত্যই পরবরন্ষের মুখাদি চারি 
অঙ্ক হইতে সমুৎপন্ন বলিয়৷ বিশ্বাস করেন তাহার! উল্লিখিত 
শান্ত্রবাক্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিনেন। উক্ত 
প্রমাণ এবং * পুরুষস্ত মুখং ব্্গক্ষভ্রমেক্ীষ্য বাহব৬”+ ইত্যাদি 
ভাগবতীয় প্রমাণে পা স্পষ্টই প্রতীত 
হয়। মেঘমালা যেরূপ ঈশ্বরের কেশকলাপ নহে এবং সন্ধ্যারাগ 
ধেরূ্প বাস্তযিক বস্ত্র নহে, চারি জাতিও সেইরূপ তাহার ০ 
অঙ্গ ব1] তাহ হইতে দমুৎপন্ন ছে । 


১০৩ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্ত তড্ুপহিত চৈতন্য সেই- 
রূপ--« সর্ব খন্মিদং ব্রহ্মা” এই বাক্যের বাচ্য ও, 
বিবিক্তরূপে লক্ষ্য হয়েন 1 

ব্রন্মধাওই অশরীরী পরমেশ্বরের শরীর ; একারণ 
শাস্ত্রে জগদীশ্বরের বিশাল বপু জগৎ ব্যতীত প্রত্যক্ষ 
আর কিছু নাই এরূপ উক্ত হুইয়াছে। যেপর্য্যন্ত দেহা- 
ভিমানাদি রহিত না হয়, সেপর্য্যস্ত বিরাট বা বিশ্বরূপ 
অবলম্বন না! করিয়া! মানব কোনমতেই পরব্রম্ের 
চৈতন্যস্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; একারণ 
ুমুক্ষুগণের ব্রশ্ধান্ুভব নিমিত্ত আদে পরিদৃশ্থামান 
জগতের অবলম্বন করিতে হয়। ইহাই সাকারোপা- 
সনার মূল | পরন্ত অছৈতবাদই ইহার কারণ । বিশাল 
বিরাট ভাবের সমঙ্ি ধারণা সহজ ব্যাপার নয় বলিয়া 
আর্যযখধিগণ জগতের বিভুতিমান্‌ পদার্থবিশেবকে 
ব্যদ্টিরেপে অবলম্বন করিয়া ব্রত্মোপলন্কি করিতে উপ- 
দেশ করিয়াছেন । যে কোন পদার্থ অধিকতর গুণ ও 
শক্তির আধার, মানবগণ স্বভাবতই তাহাতে অনুরক্ঞ 
হইয়া থ।কে এই কারগবশতই বৈদিক খষিগপকে 
সুর্য্যদেবের (৬৪) উপখসক এবং ত্রন্মবিদ্য গায়ব্রীকে 





(৬৪) স্থষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহ! বিভূতিমান্‌ অর্থাৎ জগতের 
'হতন্বব্‌ ও বৈশ্ছে শক্তি ও গপযুক্ত তাহাই ছেবতানামে নির্ধিই 


অষ্টাদশ বিদ্যা] । ১০5 


সবিতার স্ত্তিবাদ মাত্র বলিয়৷ বোধ হুয়। বল! বাহুল্য: 
ষে, ুর্য্যের ন্যায় বিভুতিমান্‌ পদার্থ জগতে দ্বিতীয় 
নাই, অতএব খবিগণ যে, ব্রশ্মোপলন্ধি নিমিত্ত 
ইহাকে অবলম্বন করিবেন ইহা আশ্র্ষ্যের বিষয় নহে | 
এতম্িমিত্ত বৈদিক খবি এবং তাদৃশ' সাকারে।পাসক- 
দিগকে যাহারা জড়োপাসক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন 
ভাহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত যে সুসিদ্ধান্ত নহে,গায়ত্রীর 
অর্থ পর্যালোচনা করিলেই ইহা সুল্পষ্ট প্রতীত হয় । 
প্রাচীন খষিগণ ও পরবর্তী পণ্ডিত সকল গায়ত্রীর যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 

ও অনুবাদ হইল এতদ্দবার? গায়ত্রী মি স্তুতি উ- 


পপ পাশ শাপলা 
সপ পালপপা তাক 


হইয়াছে, যথা ১--হর্ধ্য, চক্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি! এইক্ষপ 
মনুষ্যাদিও দেবনাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, নরদেব" 
£ ভূদেব” ইত্যাদি, শাস্ত্রে দেবগণ, তেত্রিশকোটি সংখ্যাতে 
বিভক্ত । যথা ;--"“ত্রেলোক্যে ততত্রযস্ত্রিংশৎ কোটি সংখা! 
ভবেদিহ”” (শব্ধ কল্পক্রম-ধূত পদ্মপুরাণীয় উত্তর খণ্ড ) যাহার! 
শাস্তরার্থে অনভিজ্ঞ তাহার! মনে করে পুরাণশাস্থে তেত্রিশ- 
কোটি ঈশ্বর মানিত হইয়াছেন; বাস্তবিক ইহাশবদম ভ্রম ॥ 
পৃথিবীতে কোন জাতিই আধ্য-খধিদিগের ন্যায় পরমেশ্বরের 
একতৃ শ্বীকান্প করিতে পারেন নাই, অগ্থৈভবাদ ও “এক 
মেবাদ্বিতীয়ং” শ্রুতিই ইহার প্রমাপ। 


১৪০২ অষ্টাদশ বিদ্যা | 


বাদ নহে, কিন্তু হুর্য্যেরও প্রকাশক পরম জ্যোতি- 
স্বরূপ পরব্রন্ষমের তত্তৃজ্ঞানাত্মকধ্যান ইহ। অনাক্বাসেই 
হৃদয়ঙ্গম হইবে | 

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্যযধ্ত যোগী- 
যাজ্জবল্কোর গায়ত্রী ব্যাখ্যানের . অর্থ যথা ;-- 
« সবিতাদেবের ভর্গন্ব্ূপ অন্তর্যামী বরণীয় ত্রন্মকে 
জন্মামৃত্যু বিনাশার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্যরূপে 
চিন্ত1 করি, যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাদিগের বুদ্ধি" 


পপ শট 


কোন শাস্ত্রে পরমেশ্বর দেবত1 নামে অভিহিত হয়েন 
নাই, কিন্তু “দ্বেব-দেব”য অর্থাৎ দেবতারও দেবতা 
এই নামে স্তত ও প্রার্থিত হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে 
গণদেবতাই প্রদিদ্ধ। ইহার! আদিত্য, তুষিত, বিশ্ব, সাধ্য, 
আভাম্বর, মারুত, মহারাজিক, রুদ্র ও বন্থু এই নয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত । আদিত্যগণ দ্বাদশ, তুষিতগণ ত্রিংশৎ, বিশ্বগণ দশ, 
সাধ্যগণ দ্বাদশ, আভাত্বরগণ চতুঃমষ্টি, বায়ুগণ উনপঞ্চাশ, মহা- 
রাজিকগণ ছুইশত কুড়ি, রুঈ্গণ একাদশ এবং বস্ুগণ অষ্ট 
ংখ্যক। যথ1)--আদিত্যাম্তষিত1 বিশ্ব সাধ্য ভাম্বর মারুতাঃ 
মহারাজিকৃ, রুদ্রাশ্চ বসবোগণদেবতাঃ॥। আদিত্য দ্বা্শ 
প্রোক্ত। স্তিতাস্ত্রিশদেবহি। বিশ্বেদেব! দশ প্রোক্তা সাধ" 
দ্বাদশ কীর্তিতাঃ। আভাম্বরাশ্চতুঃষষ্টি বাঁতাঃ পঞ্চাশদুনকাঃ। 
মহারাঁজিক নামালো দ্বে শতে ববিংশতিজ্তথা। 'রুদ্রা একাদশ 
প্রোক্তা বমবোষ্টো সমীরিতাঃ। (শব্দ কল্পদ্রমহৃত শব্দরত্বাব্লী 1) 


অষ্টাদশ বিদ্যা । ১০৩ 


বৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ 
করেন 1” (৬৫)। 

মহাভাগবত জীব-গোস্বামীক্কত তত্তসন্দর্ত গ্রন্থে ষে, 
অশ্মিপুরাণীয় গায়ত্রীব্যাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহার সৎক্ষেপার্থ যথা ;--* নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এক- 
সাত্র ভ্যোতিম্বরূপ পরক্রহ্ষকে যুক্তির নিমিত্ত ধ্যান 
করি, জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণন্বরূপ' সেই 
ব্যাপনশীল পরম জ্যোরত্তিকে কেহ কেহ শিব, কেহ 
কেহু শক্তি, কেহ কেহ সবিতা, কেহ কেহ ব! অগ্শি 
মামে নির্দেশ করেন 1 ৬৬) শ্রুতিতে পরমেশ্বর 


-৮১-পাশিসশ শিাদাশাশীশি পা শা ীোিিশিশি 


(৬৫) দেবস্ত সবিতুর্বর্চো ভর্গমজ্র্গতং বিভূং | 
ব্রক্মবাদিন এবাহছর্ধরেণ্যং চাস ধীমহি। 
চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়েো! যো নঃ প্রচোদয়াৎ। 
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ । 
( যোগী যাজ্ঞবন্ধ্যকৃত গায়ত্রীব্যাখ্যা।) 
(৬৬) নিত্যং শুদ্কং বুদ্ধমেকং সত্যাং ভর্গমধীশ্বরং | 
অহং ব্রহ্মপরংজ্যোতির্ধ্যায়েমহি বিষুক্তয়ে | 
তজ্জ্যোতি ভরগবান্‌ বিষু্জগজ্জন্মাদি কারণং | 
শিবং কেচিৎ পঠস্তিন্ম শক্তিরূপং পঠস্তিচ। 
কেচিৎ ুর্য্যং কেচিদপ্রিং দৈবতান্যগ্রিহোত্রিণঃ । 
অগ্ন্যাদররূপে| বিষুর্হি বেদাদৌ ব্রচ্গ শীতে । 
তৎ্ পদং পরমং বিষে দেবস্ত সব্তুঃ স্বৃতং | 
(তত্বসন্দভধৃত অগ্িপুরাণীক্স বচনং।) 





১০৪ অফ্টাদশ বিদ্যা । 
“ ইন্দ্রাদি” শবেও উক্ত হইয়াছেন, যথা--« ইক্জ্রো- 
মায়াভিঃ পুকরূপ ঈয়তে” ইত্যাদি | 

পরম্তু ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভনামক টীকাতে প্রাগুক্ত 
জীবগোন্বামী, গায়ত্রী সম্বন্ধে ষে,ম্বাভিমন্ত ব্যক্ত করি- 
য়াছেন তাহাও এম্থলে লিখিত হইতেছে যথা ১ 
৭এই ভর্গের কেবল হুর্য্যমণ্ডল মাত্রেই যে, অধিষ্ঠানত্ব 
আছে এমত নহে, গায়ত্রীর « বরেণ্য ৮ শব্দ এৰং 
ভাগবতের “পর” শব্দ দ্বারা ইহার পারমৈশ্বর্যাতা 
পর্য্যন্ত গ্রদর্শিত হইয়াছে । অশ্মিপুরাণেও উক্ত হই- 
য়্াছে “সত্যস্বরূপ শিবস্বরূপ বিষুটর সেই পরম পদ 
হুর্য্যমওলে ধ্যানদ্বারা দৃষ হয়।”” (৬৭) পরজ্ত 
শ্রাতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "ব আদিতে? তিগ্ন্ 
আনিত্যাদভ্তরঃ অর্থাৎ যিনি সুষ্যে থাকিয়াও সুর্য 
হইতে পৃথক্‌ হয়েন | ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন 


সাপ তশশীপী পা ও 





(৬৭) গামভ্রর্থেন হুর্য্যঃ স্ততজ্তন্ন, পরমাত্মদৃষ্ট্েব নতু স্বাত- 
স্ত্যেণ ইতি অদোষঃ। যথা, ভাগবতে সনকবাক্যং “ব্রুহি নঃ 
শ্রন্ধধানানাং ব্যহৎ হৃষ্যাত্মনো। হরেরিতি ॥” নচান্ত ভর্গস্য 
সুৃর্যযমগলনা ভ্রাধিষ্ঠানত্বং, মন্ত্রে বরেণ্য শর্ষেন অত্রচ গ্রন্থে পর- 
শবেন পারমৈশ্বধ্যপর্য্যস্ততা দর্শিতত্বাৎ। তদেবাগ্রিপুরাণে- 
পুক্তং। 

ধ্যানেন পুরুষোয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ স্য্যমণ্ডলে । 

সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষফোঃ পরমংপদং ॥ . 


অষ্টাদশ বিদ্যা! ১০৫ 
খধিগণ যে, জড়োপাসক ছিলেন না, ইহা সুস্পষ্টই 
হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। 
বিরাটমুর্তি কণ্পন] সম্বন্ধে যাহ। এ লিখিত হুইল 
ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরের রূপ-কপ্পনাসন্বন্ধে আর্য 
ধাষিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে, 
নানাভাবে পরমেশ্বরের নানা নাম-রূপ কম্পিত হুই- 
যাছে। কোন স্থলে সত্বরজতমোগুণে ত্রিনয়ন! 
ও দ্বশদিক দ্বারা দশতুজ1 মুর্তি মানিত হইয়াছে, 
স্থলবিশেষে সত্বগুণে শুক্রবর্ণ রজোগুণে রক্তবর্ণ, 
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ, চতুর্বর্গ চারি হাত ও চারিবেদ 
শঙ্থীচত্রগদাপতরূপে স্বীরূুত হইয়াছে । যজ্ঞবরাহু 
একটি বিশেষ কম্পিত মুর্তি) যজ্ভীয় কুশ ইহার রোমা- 
বলী, যুপ; দত্ত এবং চারি বেদ; চারি পদ ইত্যা্দি। 
(৬৮) এইরূপ যত মুর্তিই থাকুক আধ্যাত্মিকতাবে 








(৬৮) বেদপাদো যুপদংঘ্ঃ ক্রতুহস্ত শ্চিতীমুখঃ | 
 অপ্রিজিহ্বে। দর্ভরোম। ব্রহ্গশির্ষো মহাতপাঃ ॥ 
অহোরাত্রে ক্ষণধরে। বেদাঙ্গ শ্রুতিতূষণঃ। 
আজ্যনানঃ শ্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্‌। 
সত্য ধর্ম্মনয়ঃ শ্রীমান্‌ ক্রমবিক্রম সত্কৃতঃ। 


ক টি ক ক ক রঙ রঙ 
ভৃত্ব। ষজ্তবরাহোহইনো দ্রাগধঃ প্রাবিশদ্গুরুঃ | 
(হরিবংশ ২২৪শ অধ্যায় ।) 


১০৬. অফীদশ বিদ্যা । 


সেই সকল মূর্তির অচ্চ্ন করিবার উপদেশ সর্বত্রই 
শ্রাপ্ত হওয়া যায়। তদতাবে অভীউসিস্ব হয় না! 
আধ্যাত্মিক ভাব-বর্ভ্জত ভামস উপাদনা অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ কোন পরিমিত জড়পদার্থই সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর এইরূপ জ্ঞান যে, নিতান্ত নিক্িত গীতাদি 
শাস্তে তাহার প্রমাণের অভাব নাত (৬৯) এইরূপ 


(৬৯) বত, কৃল্পবদেকন্মিন্‌ কাধ্যে সক্তমহৈতৃকং | 
অতত্বার্থবদন্নঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং ॥ 
( ভগবদ্‌ গীতা, ১৮শ অধ্যায়) 
শঙ্করভাষ্যং যথ1;-যত্ত্িতি যত্ত, জ্ঞানং কৃত্্রব সমস্তবৎ 

সর্ব্ববিষয়মিব একস্থিন কাধ্যে দ্বেহে বহির্বা প্রতিমদৌ সন্ত 
এতাবধানেবাত্মা ঈশ্বরোঁবা নাতঃপরমন্তীতি। যথ! লগ্ম-ক্ষপণ- 
কাদীনাং শরীরাস্তর্বন্তি দেহ-পরিমাণোজীব ঈশ্বরোবা পাষাণা- 
দাবচ্চাদি মাত্র ইতোবং একন্মিন্‌ কাধ্যসক্তমহৈতুকং হেতুবত্িত্বত- 
মযৌক্তিকং নিঃপ্রমাণকমতত্বার্থবৎ অবথাভূতার্থবৎ যথা 
ভূতোখন্তত্বার্থঃ সোইস্ত জ্ঞেরভূতোন্তীতি তত্বার্থবদতত্বার্থবৎ 
অহৈতুকত্বাদে বাল্পধচাল্স-বিষয়ত্বাদল্লফলত্বাৎ বা তত্বামসমুদাহৃতং। 
তামসানাংহি প্রাণিনাং অবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃষ্ঠতে। 

অন্ত স্বাসী, একন্মিন্‌ কার্ষ্যেদেহে প্রতিমা! দৌব! কৃতজ্সবৎ গরি- 
পুর্ণবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোব! ইত্যভিনিবেশযুক্তমহৈতুকং 
নিকুপপত্তিকংৎ অতত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশুন্যৎ অতএবাল্সং 
তৃচ্ছং। অল্পবিষনবত্বাদরফলত্বাচ্চ বদ্দেবভূতং জ্ঞানং তণাম- 
সমুদাহৃতং | | 


অগ্রীদশ বিদ্যা।' ১০৭ 


উপাসনীই জড়োপাসন? | অধ্যাত্মতত্ববিৎ আর্য্য- 
খধিগণ জড় ও চৈভন্যের বিষয় ষে প্রকার জানিতেন 
জগতে সে প্রকার আর কে জানিত? যাহার জড় 
ও' চৈতন্যের পৃথক্ত্ব জানেন] বা মানেন! সুতরাং 
দেহকেই আত্মা লিয়] বিশ্বাস করে, আধ্যধাষিগণ 
তাহাদিগকে * দেহাত্মবাদী” বলিয়। নিভাস্ত শোচ্য 
বোধ করিয়াছেন ! 

পেখরাণিক রূপক বর্ণন উপলক্ষে যে, বিরাট বা 
বিশ্বরূপের বিষয় লিখিত হইল ইন্া কেবল পুরাণেরই 
কথ! নহে বেদ-আদি সকল শাস্ত্রেই এ বিষয় লিখি'ভ 
আছে (৭৭) বিরাট ও বৈরাজপুকষের কথা থাকাতেই 
ব্থবেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সুত্ত * পুকযস্থুক্ত ” নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে! এই বিশ্বরূপই সমুদায় সাকার 
পদার্থের আশ্রয় ও সাকার উপাসনার মূলতত্তব। 
গাীবধস্বা অর্জন, বিশ্বাধার পরমেশ্বরের ব্ধপ 
দর্শনাভিলাষী হইলে ভগবান্‌ শ্তীকষ্, তাহাকে এই 
বিশ্বরূপই প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ভগবদ্পিভার 
১১শ, অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূর্পে লিখিত আছে । 
(৭০) তম্মাদ্‌ বিরাড়জারত বিরাজে! অধিপুকুষঃ। 


সজাতো। অতিরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ । 
(খগ্বেদ পুরুষস্থত্ ও সামবেদ অরণ্যসংহিতা।) 


১০৮ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


সমুদয় বেদের মুলমন্ত্র বে, ব্রন্মবিদ্যা গায়ত্রী, বিশ্বরূপ 
তাহার অন্যতম অংশ ইহ' ব্যাহৃতি নামে বিখ্যাত, 
ভুভূবি€স্ব এই ত্রিলোকরূপ বিশ্বই ব্যান্ৃতি! যোগি-' 
যাজ্জঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;-- পূর্বে ্রন্ধা কর্তৃক ভূর্ভূবস্ব 
এই ভ্রিলোকরূপ যে বিশ্ব ইহা পরমেশ্বরের দেহরূপে 
ব্যাহত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে, এইহেতু এই তিনকে 
ব্যাহ্ৃতি বল। যায়?” (৭১) ব্যাহ্ৃতিদ্বার! জগদীশ্বরের 
সোপাথিকত্ব এবং গায়ত্রী দ্বারা তাহার নিকপাধিকত্ব 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে, ব্যানধতি কার্ষধ্য ও গায়ত্রী 

কারণশ্বরূপের উদ্বোধনকত্রর্শ । কার্যযকারণের অভি- 

ম্রতাপ্রতিপীদন ও কাধ্যদ্বারা কারণম্বরূপ পরত্রত্ষের 

উপলন্ধি করাই গায়ত্রীর তাৎপর্ষার্থ ! 

এই বিশ্বরূপ, বেদে বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতম্চক্ষু, 

বিশ্বতোবাহু এবছৎ বিশ্বতপাঁদ, অর্থাৎ সর্ধত্রই ইহার 

মস্তক, সর্বত্রই চক্ষু, সর্বত্রই হস্ত ও সর্ধত্রই 
পাদ, এইরূপে বর্ণিত হুইয়াছেন। এতদনুসারে 

পুরাণাদি শাজ্ে ইহার বহুবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্ক, 

বসন, ভূষণ ও অন্ত্রশন্ত্রাদি পর্য্যস্ত কম্পিত হুই- 





(৭১) ভূর্ভূবঃশ্বস্তথ। পুর্্বং স্বয়মেব ্য়ভূবা ও 
ব্যাঙ্থতাজ্ঞানদে হেন তেন ব্য।হওয়ঃ স্থৃতাঃ ! 
(যোগিযাজ্তবন্ধ্যঃ|) 


অফ্ীদশ বিদ্যা । টব 


পীঙ্ছে। (৭২) এই অভি-কপ্পনারপ আবরণে হু 
তত্বটি এরূপ আবৃভ হইয়াছে যে, ইহা সাধারণের 
পরার অগোচর হুইয়! পঁড়িয়াছে (৭৩) সে যাহা হউক, 
বিশ্বরপ ও তাহার অঙ্গপ্রন্যঙ্গ স্বরূপ আব্রন্ষাস্তস্ত 
পর্য্যস্ত সমুদয় নাম-রূপময় জগৎ একমাত্র পরব্রশোর 
সম্তাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতীত হইডেছে। প্র 
নাম-রূপময় জগৎ « সোইকাময়ত বহুম্যাৎ " অর্থাৎ 
পরষেশ্বর, কামনা করিলেন আমি অনেক হই, এই 
আতিবাক্যের ভাৎপর্য্য 4 নান! পাত্রস্থ জলে একমাত্র 





(৭২) বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো | 
বিশ্বতো বাহরুত বিশ্বতস্পাৎ্ৎ॥ (পুরুষহক্ত) 
অনেকবক্ভুনয়নমনেকাতু তদর্শনং | 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতাযুধং। 
দিব্যমাল্যাশ্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং। 
সর্ধ্বাশ্চধ্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখং ॥ 
(ভগবদ্গীত! ১২শ, অধ্যায় 
(1৩) আধ্যসস্তান যাহ! ভাল করিয়া বুঝিতেন্পারে না 
অনাধ্যগণ তাহা বুঝিতে পারিবে ইহা কোনরূপেই 
জুষ্তাবিত নহে; সুতরাং তাহার! আর্যশাস্ত্রের মহত্ব না 
ছানিক্ববই তছুক্তমতের প্রতি দোষারোপ করিক্ 


থাকে। 


১১৩ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


স্য্যই যেরূপ বহুরূপে দৃষ্ট হয়, স্বীয় মায়াশক্তিতে 
একমাত্র পরত্রন্মই সেইরূপ বহুবিধরূপে প্রীত হুই- 
তেছেন (৭8) 

স্ুলশরীরসমন্টিতে উপছ্িত চৈতন্যই বিরাট । 
ইনি সর্বদেহাভিমানী ও বিবিধরূপে অর্থাৎ দেব, 
তির্যযক্‌ ও মনুষ্যাদি নান? প্রকারে বিরাজমান বলিয়। 
বিরশট নামে অভিহ্থিত হইয়াছেন । ইনি সমস্ত 
ব্যফিশরীরোপহিত চৈতন্যের আশ্রয় । বৃক্ষের সম্ডি 
বনস্থ আকাশের সহিত, বনের, ব্যষটি রৃক্ষস্থ আকাশের 
যেষপ ভেদ নাই উক্তোভয় চৈতন্যেও সেইরূপ ভেদ 
নাই । 


পা 


(৭৪) ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে । 
(সদানন্দ কৃত বেদাস্তসার |) 





এম্থলে ইক্দ্র-শব্ষে পরমেশ্বরকে জানিতে হইবে। আর 
যদ্দি৫ইই।কে দেবরাজ ইন্ত্র বল তবে ইন্জরে বর্ষের আরোপ 
কন্িুঁটি হইবে, কেননা ইন্্রেব ন্বাতন্্য নাই। বামদ্েব, 
আপনার সহিত "পরমাত্বার অভেদ জ্ঞানে আপনাকে জগবকর্তী! 
ভাবিয়া বাঁলয়াছেন, « অহংমন্রভবং শুর্ধযশ্চেতি * (রামষোহন 
রায়কৃত বেদাস্তনারধূত বামদেব শ্রুতিঃ |) অর্থাৎ “আমি 
মু হুইয়াছি, আমি হৃর্ধ্য হইয়াছি* জীবাত্বা, ও পরমাত্মার, 
আভেদজ্ঞানে তত্জ্ঞানীদিগের এন্প বলিবার অধিকার আছে, ূ 
« তত্বমূসি * ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ইহার প্রমাণ । | 


অগাদশ বিদ্যা । 55% 


উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে বিরাট পরত্রক্ষের 
স্থল হইতেও স্ুলরূপ, সেই বিরাট আবার খনন 
পরমেশ্বরের একাংশরপে বেদে উক্ত হইয়ুছন (৭৫) 
বেদ, বিরাটকে অনন্ত পরুব্রত্মের দেহম্বরূপ বলিয়া 
ভীত হুইয়াই যেন আবার সেই অনন্তের এক অংশ- 
মাত্র বলিয়াছেন! সমস্ত শাস্ত্রের আশ্রয় বেদ, ফাঁছাকর 
অস্ত পাদ নাই, অপ্পরুদ্ধি মানব আর ভাহার কিরপে 
অন্ত পাইবে? এই হেতু ভাঁগবতে উক্ত হইয়াছে 
যে, “যে ব্যক্তি অনস্তের অনস্তগুণের পরিমাণ 
করিতে চেষ্টা করে নে নিতান্ত নির্বোধ, কেননা 
কোন প্রাকারে কখনও পৃথিবীর ধুলীকণা সকলেরও 
পরিমাঁণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু অখিল শক্তিন 


€৭৫) পাদোশ্ত বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি । 
(লামবেদ অরণ্যসিংহিত। ৪র্থ খণ্ড ।) 
বিষ্ভ্যাহমিদং কক্দমে কাঁশেন শ্থিতোজগৎ ॥ 
( তগবদ্গীতা ১৭ম অধ্যায় %. 

ঘটাকাশাদি গপাধিকআকাশ যেরূপ মহাকাশেরদ অংশ, 
যায়োপহিত চৈতন্যও দেইরূপ অপরিচ্ছিন্ন পরব্রঞ্জের অংশক্বপে 
যানিত হইয়াছেন, বাস্তবিক অথও সচ্চিদবানন্দ পরমেশ্বর বিভাগ, 
ম্বেগ্য নহেন্চ। এস্কুলে ব্রহ্মন্বরূপাপেক্ষা অল্লার্থেই অংশশষে'র 
' ব্যবহার হইন্নাছে। 





১১২ অফ্টাশ বিদ্যা । 


আধার পরমেশ্বরের শক্তির কোন রূপেই পরিমাণ 
কইতে পরে না । (৭৬) 

৭ম, ত্রিপাদ তুমি! কামনদেৰ বে, ত্রিপাদ ভূমি 
যাক্রা করিয়া দৈত্যরাঞজ বলীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া- 
ছিলেন, একথা অন্মদেশীয় অনেকেই অবগত 
আছেন । পৌরাণিক রূপক বর্ণনার তাৎপর্য ষাহার] 
জানেন না, ভীহার1 নিতান্তই বিশ্বাস করেন ষে, 
দৈত্যাথিপতি বলী। বমনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান 
করিলে তিনি অদ্ভূত বিরাটমুর্তি ধারণ করিয়া! তিন 
পদে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই তিন লোক আক্রমণ 
করিয়াছিলেন! বিশেষ বিবেচনা করিয়া! দেখিলে 
স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, “ ত্রীশিপদা বিচক্রমে বিঝুঃ।” 
এই বেদবাক্যের অর্থ ইদানীং যেরূপ সাধারণের 
অবিদিত রহিয়াছে প্রাচীন কালেও সেইরূপ ছিল, 
কেবল খধিরা ইহার অর্থ জাঁনিতেন। বামনদের 
এই বেদমন্ত্ররূপ অস্ত্র দ্বারা বলীকে পরাতুত্ত করিয়া- 
ছিঙ্সীদ, স্বয়ং ত্রিপাদবিশিষ্ট হইয়া সত্য সত্যই 
তিন পদে.তিন লোক আক্রমণ করেন নাই | পুর্থেবেই 


পি 


(৭৬) যোব অনভ্তস্ত গুণাননস্তাননুক্র মিষ্যন্‌ সতুবাল বুদ্ধিঃ। 
রজাংসি তৃমের্গণযে কথপ্চিৎ কালেন নৈবাখিল শক্িধায়ঃ॥ 
(ভাগবত ১১শ স্বন্ধ, ৪র্থ অধ্যায় ।) 


অগ্াদশ বিদ্যা! ১১৪ 
উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর ফ্রুব হইতে সপ্তর্ধি পর্যাস্ব 
ষেস্থান অর্থাৎ ব্রন্মাণ্ডের ষে তৃতীয় ভাগ ইহাই: 
বিজুর তৃতীয়পাদ নামে শবস্ত্রে নির্দিউ হইয়াছে 
সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ রব পর্য্যস্ত অবশিষ্ট আকাশ-. 
ভাগকে বিষ্ুর অপর ছুই পাদ বলাযায়। এই" 
রূপে খগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ 
জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে। উত্তরায়ণ 
ও দক্ষিণায়ণ ইহার কারণ । কুর্যয, (মতাস্তরে: 
পৃথিবী) বিযুবদ্বত্ হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর 
ক্কোস্তিরৃত্ত পর্যন্ত, আবার তথা হইতে এইরূপে দক্ষিণ- 
দিকে দক্ষিণ ক্রান্ভিরৃত্ত পর্যাস্ত নিয়ত গতাগতি 
করে, এতঙ্বারাই সুতরাং খগোল, তিন ভাগে বিভক্ত 
হইয়া থাকে অর্থাৎ দক্ষিণ এব হইতে দক্ষিণ ক্রোস্তি 
পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণ ক্রোস্তি হইতে উত্তর 
ক্রাস্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং উত্তর ত্রাস্তি 
হুইতে উত্তর এ্রুব পর্য্যন্ত ভূতীয় ভাগ, এইরূপ তিন 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । খগোলানুসারেই ভূগোলও 
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ আকাশস্ছ বিযুবছূত্তেরনিমস্থ ষে 
পৃথিবীপৃষ্ঠ তাহাকেও বিষুবদ্ব-ত্ত বলা যায়, এইরূপ 
ক্রোয[ৃস্তরত্ত ঠাতৃতিকেও জানিতে ইইবে। অতএর 
ভূমণ্ডলও উক্তরূপ ভিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষন্ন 


১১৪ অঙ্টাদশ বিদ্যা । 
ত্রিপাদ নায়ে কথিত হয়! এই ভ্রিপাদ ভূমিই 
কেখশলভ্রমে বামনদেব, ভাৎকালিক সার্বতোঁম 
দৈত্যরাঞ্জ বলীর নিকট যাল্রা করিয়াছিলেন । বলীর 
পুরোহিত মহর্ষি ভার্গব, এই নিথুঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়াই বলীকে বামনদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে 
নিষেধ করেন, কিন্তু বলী বামনের থুড়াভিপ্রায় 
বুঝিতে না পারিয়াই রাজ্যত্যুত হুইয়াছিলেন । বলী, 
ভাবিয়াছিলেন, ত্রিপাদ মাত্র সুমি দান করিলে 
আর কি বিপদ্গ্রস্ত হুইবেন। তিনি জানেন না 
যে, দ্বর্গ মর্ত পাতালাত্মক সমগ্র পৃথিবীই ত্রিপাদ 
ভূমি ।.. | 

ত্রিপাদ ভূমির যে ভাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইল? বেদই 
যে ইহার মূল, ভাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
যথ] $--* ত্রীণিপদা। বিচক্রমে বিজু পা অদাঁম্যঃ। 
ছতেো! ধর্্মীণি ধারয়ন্” নিকক্তকার যাক্কখঘি ও 
শাকপুনি প্রভৃতি এই খঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ভুর্লোক, 
ভুর্লোক ও ন্বর্লোক এই তিনকেই বিজুর ত্রিপাদ 
বলিয়াছেন! অতএব অফ্াদর্শ বিদ্যাতে উক্ত মডই 
তনুসৃত হইল । পরন্ত মতিমান্‌ ভাক্ষরা চার্য্য স্বপ্রণীভ 
_ গোলাধ্যায় গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর 
কেন্দ্র পর্য্য্ত ক্রমান্বয়ে ভূভুবিস্বঃ এই ভিন লোকের 


অফ্টাদশ বিদ্যা । ১২৫ 


অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন! .9৭) অুতরাৎ 
পৃথিবীও বিজুর ভ্রিপাদ 7 কিন্তু নিকক্তের ভাষ্যকার 
চুর্গাচার্যয, আদিত্যকে বিষুং এবং তাহার উদয়, অস্ত 
ও মধ্যাহ্ন কাল লক্বন্ধীয় গতিকে ত্রিপাদ বিক্ষেপ 
বলেন । চুর্ণাচার্যোর মতানুনরণ করিলে পুর্বপ্চিষে 
ভ্বিলোক বিভাগ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু জ্যোতিষ 
ও পুরাণাদি শান্ত্রবিকদ্ধ বলিয়া এমতের আদর 
কর] যাইতে পারে না! এস্থলে এমত প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, পুরাঁণাদি শাস্ত্রে উপধ্যধ ভাবে ত্রিলোকের 
অবস্থান মানিত হইয়াছে, অতএব গোলাধ্যায়ের 
সহিত উক্ত মতের বিরোধ হইতেছে। ইহা?র উত্তর 
এই ঘে, পুরাপণদির সহিত এবিষয়ে গোলাধ্যায়ের 
অনুমাত্র বিরোধ নাই, সকল শান্ত্রেইে পৃথিবী 
সঙ্বন্ধে জুমেক অর্থাৎ উত্তর কেব্দ্, সর্বরোর্ধ রূপে 
মাদিত হইয়াছে ৷ লেখকিক ব্যবহারে যাহা অধোর্ধ- 
রূপে মানিত হয় বাস্তবিক উহা] অধোর্ঘ নহে । খে 
ব্যক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠের যে স্থানে অবস্থান করে সে, 
সেই স্থানের স্বীয় মন্তকোপরিস্থ আকাশকেই উর্জ 





(৭৭) ভূ ভূর্লোকাখ্যে দক্ষিণে ব্ক্ষদেশাৎ। 
তন্াঞ্ষসোম্যোমং ভূবঃ শ্বশচমেরুঃ ॥ ইন্যাদি। 
(ভাস্করাচাধ্যকৃত গেলাধ্যায়।) 
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বলিয়া মানে, এরূপে অনেক অধোর্ধ হইয়া পড়ে 
একাঁরণ উত্তর ফ্রুবের নিশ্বস্থ পৃথিবীর উত্তর কেন্্রই 
উর্ধরূপে স্বীকৃত হইয়াছে) পৃথিবীস্থ সমুদয় মনু- 
ষ্যের সম্বন্ধে এই উত্তর কেব্দ্রই উর্ধা; এবৎ এই 
কেন্দ্রের উপরিস্থ উত্তর গ্রুব, উর্ধের এবং সৌর 
জগতের শেষ সীমা 

লিপি বাহুল্য ভয়ে রূপক বর্ণনার তাঁৎপর্য্যার্থ 
প্রকাশের এই স্থলেই উপনংহার করিতে বাধ্য হুই- 
তেছি] পুরাণাদ্দি শাস্ত্রে বত রূপক বর্ণনা আছে 
ভার সম্যক দুরে থাকুক কিয়দৎশ মাত্রেই এক 
খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তত হইতে পারে । এমত ছুরঙু 
বর্ণনাও আছে যাহা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি-গম্য লছে+। 
তি বর্ণনাই ইহার কারণ, এই অতি বর্ণন নিমিত্বই 
সহসা! পুরাণকে বেদ হইতে স্বতন্ত্রশান্ত্র বলিয়া বোধ 
ছয়। বাস্তবিক পুরাণ, সর্ধত্রই বেদের অন্ুসরণ 
করিয়াছে | বেদের অনুসরণ করাতেই পুরাণ, বৈদিক 
শীল্ত মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছে। ইদানীস্তন কেহ 
কেহ বলেন.” বেদে যে সকল দেবদেবীর নাম মাত্রও 
নাই সেই সকল দেবদেবীর গুণ-বর্ণনাতেহ পুরাণের 
অধিকাংশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং পুরাণ অতিবর্ণন- 
দোষে দুষিত” ইহার উত্তর এই যে) বেদেও নানা : 
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দেবদেবী এবং তাহাদের উপাসনার বিষয় লিখিত 
আছে (৭৮) ভবে বেদঅপেক্ষা পুরাণে অধিক 
দেবদেবীর কথা আছে সা; কিন্তু পঁচচটী দেবতার 
কথার যে তাৎপর্য্য দশটীরও তাহাই! দেবোপা- 
সনার তাৎপর্য বেদেও যেরূপ পুরাঁণেও সেইরূপ 
লিখিত আছে। পরন্ত অতি-বর্ণন যদি দোষের 
কারণ হুর, সে দোষ পুরাঁণের নহে, তাহা! পৌরাণিক 
আর্যয-সমাজের কচির দোষ । 

ইতিপূর্বে যে, মহাপুবাণের দশবিধ লক্ষণের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে তাহার একটীও বেদবহির্ভূত 
নহে । কোন কোনটী সাক্ষাৎ ও কোন কোনচী 
পরম্পর। সম্বন্ধে বেদে উক্ত আছে । সেই পরম্পরণ 
সম্বন্ধ কি প্রকার, এস্থলে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করণ' 


সা 


(৭৮) শতকদ্রী এবং কৈবল্য উপনিষদে শিবের, গোপাল, 
তাঁপনীয় শ্রুতিতে কৃষ্ণের, ছান্দ্যোগা ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
ব্রহ্মা ও সূর্য্য প্রভৃতির এধং দ্রেবীস্ক্তে কালীকার মাহায্স্যাদি 
বর্ণিত আছে। এতদনুপারে ভাঁগবতাদি পুরাণে বিষ ও কৃষেের, 
শিবপুরাণাদিতে শিবের, শাম্বপুরাণে সধ্যের” কালীপুরাণে 
কালীকার এবং ব্রহ্ম (গুপুরাণে রাধিকার মাহাত্ম্যাদি বিশেষরূপে 
লিখিত হইয়াছে । পরস্ত পণ সংহিতা যে, ইন্জরাদি নান 
দেবতার স্বতিবাদে পুর্ণ ইহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে | 
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যাইতেছে যথা) পুরাণে যে, তুর্যয ও চন্দ্রবংশীয় 
র্লাজগণের বৃত্বান্ত বনিত আছে, বেদে তাহার কিছু- 
মাত্র লিখিত নাই; কিন্তু বেদে জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
উৎপাদনের বিশেষ বিধান রহিয়াছে । এই জ্বান 
বৈরাগ্য যাহাতে সহজে উৎপন্ন হয় তদর্থই পুরাণে 
রাজগণের জীবনচরিত বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে 
অতএব পৌরাণিক রাজবংশ বর্ণনের সহিত বেদেরও 
যে পরম্পরা সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা সহজেই অনুভূত 
হয় । (৭৯) 

বৈদ্দিকশাজ্্রমধ্যে পুরাণ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্ত্র, 
অর্থাৎ বেদ প্রথম, স্মতি দ্বিতীয় এবং পুরাণ ভূতীয়। 
তৃতীয় হইলেও পুরাণ, স্থৃতি-শাস্্রাপেক্ষ। উদ্দারতা- 
গুণে শ্রেষ্ঠ । এই শীস্ত্রে চতুর্বর্ণেরই অধিকার আছে। 
স্ত্রী, শুর্র এবং দ্বিজবন্ধুগণের বেদ ও স্বৃত্তিতে 


পপি 


(৭৯) জ্ঞান বৈরাগ্য সমুৎ্পাদ্নের নিমিত্তই যে, পুরাণে মহৎ 
ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্বান্ত বর্ণিত হইয়াছে ভাগবতে ইহার স্পষ্ট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায় । যথা১-_. 

«“স্বথা ইমান্তে কথিত! মহীয়পাং 
বিতায় লোকেযু যশঃ পরে যুষাং। 

বিজ্ঞানটবরাগ্যবিবক্ষয়। বিভে। 
বচোবিভূতির্নত পারমার্থ্যং ॥” 
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অধিকার নাই (৮০) ইতিহাস এবং পুরখণই ইহাদের 
জ্ঞানলাভের উপায় । বেদের মন্ত্র এবং ব্রান্মণভাগ' 
অপেক্ষা জ্ঞানদাতৃত্ব বিষয়ে পুরাণের অধিকভত়্ 
উপযোগিভা দুষ্ট হয়, কেননা বেদের উক্ত ছুই 
ভাগ প্রায় যজ্ঞাদি কর্মের বিধানেই পূর্ণ । 
ফালসহকারে যৎকালে সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ 
প্রাহুর্তাব হয়, তৎকালে শাক্ত-বৈষ্বাদি সাশ্প্র- 
দায়িক পরিতগণ ব্বশ্ব মতপরিপোষক সুতন শ্লোক 
রচনা করিয়া খধিপ্রণীত পুরাণ শাস্ত্রের স্থানে স্থানে 
সম্ত্িবেশ করিয়াছেন; এবনম্িধ শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত 
বলা যায়! প্রক্ষিণ্ড শ্লোকদ্বারা যে পুরাণের কত 
অনি করা হুইয়াঁছে জিগীযু পণ্ডিতগণ ইহা বুঝিতে 


পক 


(৮০) ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার! 
দ্বধর্ম্বের বিরূদ্ধ কার্ধো প্রবৃত্ত হয়েন তাহাদিগকেই « দ্বিজবন্ধু » 
বল! বাক্স, পতিত বলিয়াই ইহারা স্ত্রীশৃত্রের ন্যায় বেদাধ্যরনে 
অনধিকারী হয়। বাস্তবিক বেদবিরুদ্ধ ব্যবহারই বেদে অনধি- 
কারের মুখ্য কারণ। বেদবাদী ব্রা্ষণের ওরষে ব্রাহ্মণকন্যাতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দ্বিজবন্ধুত্ব নিমিত্ত বের্দাধিকারবর্জিত 
হইতে হয়ঞ্খন জাতিত্ব এবিষয়ে মুখ্য কারণ হইতে পারে না| 
ধর্মনিরর্তী ভিতৈজ্িয় স্ত্রীশৃ্বকে যে, বেদের অধিকার প্রদন্ধ 
হয় নাই ইহা জাতীয় পক্ষপাতছুধিত এক প্রকার গৌণ কারখ। 
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পশরেন নাই ! ভাহাদিগের প্রক্ষিপ্ত আধুনিক বচন 
আধুনিক লমাজে প্রাচীনতম পুরাণেরও আধুনিকত্ব 
প্রতিপাদন এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে অসম্বদ্ধ গ্রলাপ- 
কারীরূপে পরিচিত করিতেছে! কেবল এইমাত্রই 
নহে, পরধর্মবিদ্বেবী কতিপয় পশ্ডতিত-লনামধারী 
ব্যক্তি, সম্প্রদ'য়-বিদ্বেযুলক কন্তিপয় পুরাণেরও 
রচনা! করিয়াছেন, এই সকল পুরাণ তত্তৎ প্রণেভা- 
গণের অভীফ-দেবতার মাহাত্ম্য ও দেবতাস্তরের 
নিম্দাবাদে কলঙ্কিত হইয়াছে! সম্প্রদায়-বিঘেষ 
যে, কিরূপ ভীষণ ব্যাপার তাহা সহ্ৃদয় সমাজে 
অপরিজ্ঞাত নহে। কেবল লেখনীরূপ অস্ত্রদ্বারাই 
সঙ্চপদায়-বিবাদের পর্যযবসান হয় নাই এনিমিত 
প্রকৃত অন্ত্রও পরিচালিত হইয়াছে ; অতএব ইহ্থা 
কেবল ধর্ম্মপথের অন্তরায় নে, বহু অনর্থের হেতু- 
ভূভ। (৮১) হা জগদীশ! জগচ্ডেকি এই মহান 


(৮১) কেবল ভারতবর্ষ নহে ইউরোপ থত্ডেও রোমান্‌ 
কাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট এই ছুই খ্রীষ্টান সন্প্রদাষে এক সময়ে 
সম্প্রদায়-বিদ্ভেষমূলক তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে । এগ্িদ 
ও হোসেনকে লইয়া মোসলমানদিগের মধ্যে কারবল! নামক 
ক্ানে যে, ভীষণ যুদ্ধ হয়, সম্প্রদায়-বিছেষই আহার মূল। 
আজিও মুসলমান জাতি, পিয়। ও স্ুাক্নি এই» দুইটা প্রান 
বজ্জ্রদায়ে বিভক্ত আছে। এডদ্বযতীত ইহাদের ধন্মাস্তর বিদ্বেষের 
কথ! স্মরণ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। 


অফ্টাদশ বিদ্য]। ১২৪ 
অনর্থের তিরোধান হইবে না? যাহা মানবের 
পরমাশ্রয় সেই ধর্পব্যার্জে মানব সমাজে ভীষণ" 
কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে । জ্ঞানী ব্যক্তি নহে কিন্ত 
ধার্ষ্বিকাভিমানী গোঁড়াদিগের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক 
বিছেষরূপ দাঁকণ অনল প্রজ্জবলিত হইয়া থাকে; 
সুতরাং ইহা যে, তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার ব্যাপার 
নহে ইহ স্থির সিদ্ধান্ত; কত মহাত্মা এই ভীষণ 
অনলে দন্দহামান হইয়াছেন তাহার ইয়তা নাই! 
দয়াময়! এই ভীষণ অনল হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
কর। 

মানবগগের প্রকতিভেদই সপ্প্রদায়ভেদের কারণ, 
পরই নিমিত পৃথিবীতে একমাত্র পরমেশ্বরকে লইয়া 
নান ধর্মভেদ দুষ্ট হয়; কিন্তু ধর্্মভেদ থাকিলেও 
জ্ঞানীগণ, সম্প্রদায়-বিদ্বেষের বশবর্তাঁ হয়েন না! 
জীমদ্রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সম্প্র- 
দায়-বিদ্বেব পরিত্যাগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিঙ্ক- 
লিখিত শান্ত্রপ্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, যথা, 
£ হরিরেব সদারাধ:ঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্ব কি 
ইুগ্ে 'হ্গরুত্র দ্যা নাবজ্য়াঃ কদাচন |” 
গ্র্থং সকল দেবতার ঈশ্বর হরিকেই সর্ধদা 
আরাধনা করিবে ; কিন্তু ব্রন্মাদি অন্য দেবভাগপকে 
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কখনও অবজ্ঞা! করিবে ল1। পরন্ত পুষ্পদস্তরুত মহিম্ব- 
স্তোত্রে লিখিত আছে 3-- 

“ত্ররী সাত্ঘোযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিত্তি 

প্রভিন্নে প্রন্তানে পরগিদমদঃ পথ্যমিতিচ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজুষাং 

বৃনামেকে| গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥” 

অর্থাৎ বেদত্রয়ঃ। সাঙ্, যোগ, পাশুপত্ত এবৎ 
বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন লক্ষণাক্রোস্ত ( অবশ্যই 
কোনটী অপেক্ষা কিছু ভাল, কোনগ্রী অপেক্ষা্কত 
কিছু মন্দ ) হইলেও যাহার যে মত তিনি তাহাকেই 
শ্রেন্ঠ মনে করেন ॥ কচির বৈচিত্রাহেত এইরূপ নানা 
পথগীামী মানবগণ, খজুকুটিলগামিনী নদী সকলের 
সমুদ্রপ্রাপ্তির ন্যায় একমাত্র পরষেশ্বরকেই প্রাপ্ত 
হয়। 
কিঞ্চিদখিক অর্ধ শতাব্দি পূর্বে যে মহাত্মা বেদাস্ত 

শান্দ্রোক্ত ব্রান্ঘধশ্ব বঙ্গদেশে প্রচখর করেন সেই 
যহান্ুভব রামমোহন রায়, সন্প্রদায়-বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
ও ভ্রাতৃভাঁক সন্বর্ধনের নিমিত্ত সধশ্্মাবলম্বী জনগগের 
সম্বন্ধে যে, “ সবিনয় প্রার্থনা » পত্র প্রকাশ করিয়া” 
চেন উপাদেয় বোধে ভাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা 
যাইনেছে ;-- 
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ষাহারা এই বেদ-বাক্যে বিশ্বাস রাখেন ষে, 
« একমেবাদ্বিতীয়ৎ ব্রন্ম,৮ «ইটনৈৰ বাচা ন মনললা। 
প্রাপ্ত ংশক্যো ন চক্ষুষা। অস্ভীতি ক্রবঙ্তোইনা ত্র কথং 
ভছ্ুপলভ্যতে 1" অর্থাৎ “ব্রহ্ম, কেবল একই দ্বিতীয়- 
রহিত হয়েন”” * সেই পরমাজ্মাকে বাক্যের দ্বার! 
ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষু দ্বারা জানা খায় নাঃ 
ভক্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরপ তেন 
হয়েন, এই প্রকারে তীহাকে জানিবেক 3; অতএৰ 
অস্তিরূপ যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান" 
গৌচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ৮ এবং এই বাক্যানু- 
সারে আচরণে যত্ব করেন “যখৈবাজ্মা পরস্তদ্বৎ 
দ্রইব্যঃ শুভমিচ্ছন্ভা। জুখছুঃখানি তুল্যানি বথাত্মনি 
তথা পরে ।৮ অর্থাৎ 4 কল্যাণেচ্ছ, ব্যক্তি, যেমন 
আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও ছুঃখ 
যেষন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমন 
জানিবেন ।* তাহাদের কর্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের 
মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন 
উহাদের সহিত অতিশয় প্রীন্তি করেন যদ্যপিও 
তাহার? এ সকল ভ্রেতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়! 
তথ্হার তাৎপধ্যার্ধের ভ্বারা পরমেখরেতে তৎপর 
হুইয়া থাকেন । দশনামা সন্ধ্যাসীদের মধ্যে অনেকে 
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এবং গুক নাঁনকের সম্প্রদায়) ও দাদ্ুপস্থী, ও কবির- 
পন্থী এব সম্তমতাবলম্বী প্রভৃতি, এই খর্শ্াত্রাস্ত 
হয়েন; তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা 
আমাদের কর্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেধল তাহাদের 
সনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা) উপাসনার 
উপায় হইয়াছে । অতএব তাহাদের পরমার্থ-সাধনে 
সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে) 
যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্যঃ বেদগানে অসমর্থদের প্রতি 
কহিয়াছেন যে,_- 

“ খগ্গাথ! পণিকা দক্ষবিহিতা! ব্রহ্মগীতিক1। 

গেয়মেতৎ্ তদভ্যাসাৎ পর ব্রহ্মাধিগচ্ছতি । 

বীগাবাদনতত্বজ্ঞঃ শ্রতিজাতিবিশারদ্নঃ। 

তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছত্তি ॥১” 

অর্থাৎ “ খক্‌্সংজ্ঞক গান ও গাথানংজ্ঞক গান 

ও পণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মাবিষযয়ক এই 
চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষ সাধন যে, এই 
লকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ! 
ৰীপ। ঘাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার 
শ্রর্তি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং 
তালজ্ঞ ইঙ্ার৷ অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ।” ম্মার্ত- 
হত শিবধর্ট্বের বচন, যথা. 
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« সংস্কতৈঃ প্রকতৈর্বাক্যে ধঃ শিষ্য মনুরূপত৪ | 
দেশতাধাছ্যপায়ৈশ্চ বোধয়ে স গুরুঃ স্বৃতঃ| 

অর্থাৎ “শিষ্যের বোধগ্ম্যানুসারে সংস্কৃত কিন্বা 
গ্রাকভ বাক্যের দ্বারা অথবা দেশতাবাদি উপায়ের 
দ্বারা ষিনি উপদেশ করেন তাহাকে গুক কহাযায়।” 

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাহাদের 
মধ্যে যাহার] পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও 
মনের শুদ্ধভাবে কেবল তভীাহারি উপাসনা করেন 
এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন 
সাহাদিগ্যেও উপাস্যের এক্যান্নরোধে অতিশয় 
প্রির়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়|! তাহার] বিশু" 
শ্রীউকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য 
কহেন, ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে 
হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের, 
এঁক্য ও অনুধ্টানের এঁক্য উপাসকদের আত্মীয়তার 
কারণ হুছয়৷ থাকে । 

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাহারা | স্িশুস্বীউকে, 
পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া ভীহার প্রতিমুক্তিকে মনে. 
কণ্পনা করেন বং পিতা জশ্বর, পুভ্ত ঈশ্বর ও. 
র্ঘত্মা ঈশবন্তুঃ কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই. 
স্থির করিয়াছেন ; তাহাদের প্রতিও বিরোধি, ভাব. 


১২৬ অফ্টাদশ বিদ্যা । 


কর্তব্য নহে, বরঞ্চ যেরূপ আপনাদের মধ্যে ফাঁছার] 
যাহার] বাহে গ্রতিম। নির্মাণ না করিয়া মনেতে 
রামাদ্দি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাহাদের 
ধ্যান ধারণ। করেন এবং এ নান। অবভারের এক্যত 
দর্শনে তাহাদের যেরপে অবিরোধি ভাব রাখি, 
সেইরূপ এ ইউরোপাীয়দের প্রতিও কর্তব্য হুয়। 
আর যে সকল ইউরোপীয় ঘ্িশুশ্বীষ্কে পরমেশ্বর 
জানিয়া তীঁহাদের নানা প্রকার মূর্তি নির্মাণ করেন 
তাহাদের প্রতিও দ্বেবভাব কর্তব্য হয় না, বরধঃ 
আমাদের মধ্যে ধীহারা রামাদদি অবভারকে পরমে- 
শ্বর জ্ঞানে ভীহাদের মুর্তি নির্মাগ করেন তাহাদের 
সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, দেইরপ এ 
ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই? যেহেতু 
এ ঢুই ইউরোপীয় সন্প্রদাক়্ এবং এ দুই প্রকার 
স্বদেশীয় ইইদের উপাসনার মুলে এক্য আছে 
ঘদ্যপি বর্ণের প্রভেদ দ্বার পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ 
ছয়েন | কিন্ত এদ্িতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপ- 
য়ের। যখন ্সীপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে 
বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ব করেন তখনও 
তাহাদিগকে দছ্বেষভাব না করিয়। বরঞ্চ তাহাদের শর 
দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল ককপা করা 





অষ্টাদশ বিদ্যা | ১২৭. 
উচিত হয়, যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ব হয় যে, ধন ও 
অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ক্রেটি আছে 
এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।” (৮২) 





(৮২) রামমোহন রায় মহাশয় করুক বেদাস্ত শাস্ত্রো্ত নিরা- 
কার ব্রদ্ধোপাসনাই যে, ব্রাহ্গধর্খ্নামে প্রচারিত হইয়াছে উক্ত 
মহাত্সাকত গ্রস্থাবলীর প্রায় সর্বত্রই স্থস্পষ্টরূপে ইহার প্রমাণ 
প্রাঞ্ত হওয়া যায়। পরস্ত এই মহাত্স। যে, বেদবেদাস্ত শান্ত 
ও তদুক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতি প্রগাঢ় অদ্ধাবান্‌ ছিলেন তাহার 
প্রার্থনাপত্রে একথা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়; স্থতরাং নির্ববাণ- 
মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ লাভ যে, ইহার 
অভিমত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্ত ইদ্দানীস্তন 
ব্রা্মগণের অনেকেই উক্ত মতের অনুমোদন করেন না। 
ইস্টার! ছৈতবাদে বিশ্বাস করেন, কেবল ইহাই নহে, কেহ কেহ 
আবার ব্রাহ্মধন্্নকে আর্ধ্যধন্দ্ বলিতেও ইচ্ছা! করেন না। এই- 
রূপে ব্রাঙ্ষধর্্মে মতভেদ প্রবেশ করায় কালসহকারে ইহ! 
হইতে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অনিবাধ্য হইয়। উঠিয়াছে। 
বলা বাহুল্য যে, সান্প্রদায়িকত। ত্রাচ্গধন্ম্ের ও মহাত্মা রাষ- 
মোহন রায়ের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত । 


তন্ত্রশাস্ত্র। 
ভিন 

তন্ত্র নামে যে বিস্তীর্ণ শান্ত্র (৮৩) এডদ্দেশে প্রায় 
সর্বত্র প্রচলিত ও সমাদৃত আছে ইহা আগম, 
তন্ত্র, যামল ও ডামর এই চারি ভাগে বিভক্ত ! (৮৪) 
এই শান্তর শিব-প্রণীত বলিয়। প্রসিদ্ধ । তন্ত্র শাস্ত্রের 
কত গ্রন্থ আছে, তাহার নির্ণয় কর! এক প্রকার 
অসাধ্য বলিতে হইবে, পুরাণের যেরূপ কতকগুলি 
উপপুরাণ আছে তন্ত্র শান্ত্রেরও সেইরূপ বন্ছু উপ- 
তন্ত্র থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই সমস্ত উপতন্তব 





বশিষ্ঠাদ্দি নানা মুনিকর্তৃক প্রণীত! (৮৫) অন্ত্ব- 


শাীশিপপশাশিশীশ 


(৮৩) সমুদায় শাস্ত্রের এক সাধারণ নাম তন্ত্র; কিস্তু তন্ত্র 
বলিতে সচরাচর শক্তি প্রধান শাস্ত্রকেই বুঝায়। 
(৮৪) কল্পশ্তুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমে। ভামরস্তথা | 
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্‌ পৃক্‌ ॥ 
(বারাহী তন্ত্র।) 
(৮৫) বশিষ্ঠঃ কপিলশ্ৈব নারদেোগর্ণ এবচ । 
| পুলক্ক্যে। ভার্গবঃ সিছ্ধো যাজ্ঞবন্ধো ভূগুন্তথা ॥ 
গক্তে! বৃহস্পতিশ্চৈৰ অনোচ মুনিসত্তমাঃ | 
এভিঃ প্রণীতান্তন্ানি উপতগ্ত্রানি যানিচ। 
ন সংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্মবিভির্মহাত্মভিঃ | 
(বারাহী তন্ত্র।) 


অফীদশ বিদ্যা । ১২৯ 
শখল্সে নিষ্বলিখিত বিষয় সকল লিখিত আছে 
যথা; সৃষ্টি, প্রন্টিত্টি, মন্ত্র-নির্ণয়, দেবসংস্থান, 
তীর্ঘবর্ণন। আশ্রমধশ্ম, ত্রাঙ্শীণসংস্থান, ভুতসৎস্থানঃ 
_ দেবগণের উৎপত্তি, জ্যোতিস্তত্ব, পুরাবৃত্ব, কোষের 
বিষয়, ব্রতনির্ণয়। শোৌচাশৌচ, নরক্বর্ণন, হরচক্রের 
আখ্যান, স্ত্রীপুকষের শুভাশভ লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, 
দানধর্শ্, যুগধর্্, ব্যবহার এবৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব! 
(৮৬) তন্ত্রশাস্ত্রে যেসকল বিষয় লেখিত আছে তাহ! 
ন্ত্রলক্ষণে বুস্পষ্ট ব্যক্ত হুইয়াছে 1 মানবের জ্ঞাতব্য 
নানা বিষয়, এই জুবিস্তীর্ণ শাস্ত্রে বিরত হইয়াছে | 


শশী পিপি? 


(৬৮) সর্গশ্চ গ্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্থয় এবচ। 
দেবতানাঞ সংস্থানৎ তার্থনা টব বর্ণনং ॥ 
তখৈবাশ্রমধর্্রশ্চ বিপ্রসংস্তানমেবচ| 
সংস্থানঞৈৰ ভূতানাং যস্ত্রাণাঞ্চেব নির্ণয়ঃ | 
উৎ্পত্তির্বিবুধা নার্চ তরূণাং কল্পনংগীতং। 
সংস্থানং জেযোতিষাঞ্চেব পুরাণাখ্যাণমেবচ ॥ 
কোষযস্ত কথনপ্ব ব্রতানাং পরিভাষনং। 
শৌচাশৌচস্য ব্যাখানং নরকানাঞ্চ বর্শনং ॥ 
হরচক্রন্ত চাখ]ানং স্্ীপুংসোশ্চৈব লক্ষণং & 
রাজধশ্মো দানধন্মো যুগধর্প গখৈবচ ॥ 
ব্যবহার$ কথাতেচ তথাচাধ্যাত্ম বর্ণ ন* | 
ইত্যার্দি লক্ষ ৈর্ুং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে | 

(বারাহী তন্ত্র) 


১৩০ অষ্টাদশ বিদ্যা । 


তন্ত্রশান্ত্র, যদিও বৈদিক শাস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত ন! 
হউক ভথাপি এই শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রকারের এত 
গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে খে, তাহার নির্ণয় করাযায় 
না| অথর্ববেদের অন্তর্গত আরুর্ধেদ ও গকভ- 
পুরাণে যেরপ নানা রোগের ওষদ ও মন্ত্র লিখিত 
আছে তন্বশান্ত্রেও সেইরূপ মন্্রে'ষধির বিষয় বিশেষ- 
রূপে লিখিত হইয়াছে 1. 


তন্ত্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, সৌরাচার, দক্ষিণা" 
চার, বামাচার, সিদ্ধান্তষচীর, এবৎ কেলাচার এই 
সাত প্রকার উপাসনাপ্রণালী ও সেই সকলের 
উত্তরোত্বর শ্রেষ্ঠতার বিষয় লিখিত আছে (৮৭) 
লিপিবান্ুল্যভয়ে এই সকল আচারের বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ লিখিত হইল না। ফলতঃ প্রকারভেদে শক্তির 
উপাসন! করাই সমুদায় আচারের উদ্দেশ । এত- 
ভিন্ন মহানির্বাণাদি তন্ত্রে নিরাকার পরব্রত্মোর উপা- 
সনার বিষয়ও বিশেষরূপে লিখিত আছে! উল্লি- 





(৮৭) সর্বেত্্যশ্চোততমা বেদ! ফঁদত্যো বৈষ্বং মহত । 

. বৈষ্তবাছুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমূং ॥ 
দক্ষিণাহুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং | 
পিদ্ধাস্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নাহি ॥ 

(কুলাণৰ তন্ত্র ৫ম খণ্ড ।) 


অক্টাদশ বিদ্যা। ১৩৯ 


খিত সাত প্রকার আচারের যেসকল আচারে অদা 
মাংসাদির ব্যবহুধর হয় না, সামান্যতঃ সেই সকলের 
নাম পশ্বীচার আর যে সকলেন্মদ্য মাংসাদির নিতাস্ত 
প্রয়োজন, সেই সকল বীরাঁচার নামে অভিহিভ 
হইয়া থাকে জুতরাৎ শীক্তগণ, পশু ও বীর এই ছুই 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত । পশু শব্দে এস্থলে চতুষ্পদ জন্ত 
নহে, পণ্ড শব্দের তান্ত্রিক অর্থ জীব । জীবেনর 
পালনকারী অর্থেই শিব, পশুপন্তি নামে অভিষ্কিত 
হয়েন। পরত্তু বীর শব্দেও এস্থলে বলবীর্ষযশালী 
পুকষকে বুঝায় না, জীবন্মু্ত অর্থে বীর শব্দ ব্যবহৃত 
হয়। উল্লখিত উভয় সম্প্রদ্ধায় সচরাচর দক্ষিণাচারশ 
ও বামাচারী নামেও পরিচিত হইয়া থইকেন 1. 
দক্ষিণাচার ও বাম।চার এই দুইটি শব্দের তাৎপর্ধাার্থ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা] যে, বথাযথ প্রযুক্ত 
হুইয়াছে ইছ! স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, দক্ষিণ শব্দের অর্থ 
অনুকুল এবং বাম শব্দের অর্থ প্রতিকূল; অতএব 
তন্ত্রের যে আচার বেদের অনুকূল তাহা দক্ষিণাচার 
এবং যে আচার প্রত্তিকুল্ক্ভাহাই যে বাষ$চার নায়ে 
উক্ত হইয়াছে এবিষয়ে 'কোন সন্দেহ নাই। মদাঃ 
মাল, মৎস্য মুদ্রাঃ অর্ধাৎ মদের সহু-ভোজাদ্রব্যা- 
স্তর এবং মৈথুন এই পাঁচ বিষয়ের নাম পঞ্চমকার, 





১৩২ অক্টাদশ বিদ্যা । 

পঞ্চমকারই বামাচারের প্রধান সাথন সামগ্রী 1 ৮৮) 
ইহা যে, নিতাস্ত বেদবিকদ্ধ একথা সকলেই স্বীকার 
করিবেন । গৃহীপক্ষে বৈধ মৈথুন ও বৈধ যাস 
বেদবিকদ্ধ নহে; কিন্তু তন্ত্র যেভাবে মৈথুনার্দির 
বিধান আছে তাহ] যে, কেবল বেদবিকদ্ধ এমত নহে, 
অনেকাংশে স্বভাবেরও বিপরীত্ত। এ বিষয়ে প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বারা সাধারণ্যে একটী গোপ্যধর্খের রহ" 
স্যোড্তেদ করিলে সম্প্রনায়বিশেষের মনঃপীড়ার 
কারণ হইতে পারে বলিয়া তদ্ধিষয়ে বিরতিই সঙ্গত 
বোধ হইল । বস্তৃতঃ তন্ত্রশাস্ত্র বেদ পুরাণাদি শান্ত্রের 
যে অপেক্ষা করে না, উক্ত শান্সেই তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়? ভন্তরশান্ত্র, বেদ পুরণাদিকে গণিকা 
এবং আপনাকে কুলবধুস্বর্ূপ! বলিয়াছেনঃ (৮৯) 
তত্ত্বোক্ত বামাচার শ্বতঃ কুপথে ধাবমান প্রবল ইন্দ্রিয় 


সি 
পপি 


(৮৮) মদ্যং মাঁংসং তথা ম্শ্)ং মুদ্রা মৈথুনমেবচ । 
মকারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্র সিদ্ধিগরদায়কং ॥ 
বিন! পঞ্চ মকারেণ তথা যোন্যর্চনং বিন1। 
চণ্ডীকৃ] ন প্রসন্ন স্যাব্ কুষ্টী কোটি জপাদপি॥ 
(বৃহৎ যোনীতন্ত্র, ৩য় পটল 1) 


রি) বেদশাস্মপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব। 
ইয়স্ত শান্তবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধুরিব | 
.(কুলাণব তন্ত্র 1) 














০০০০ 


অফাদশ বিদ্যা । ১৩৩ 
গণের অভ্যধিক সহায়ত। করিয়াও কিরূপে মানুষকে . 
ঈশ্বারপরায়ণ করিতে অমর্থ হয় বুঝিতে পার? যায় নাঃ 
হয়তো! সদুশ-চিকিৎসার ন্যায় নিতাস্ত বিষয়াসজ্জ 
ব্যক্তিকে অভিমাত্র ভোগ-নুখ-ব্যাজে বিষয়বিরভ্ৎ 
 ক্করাই বামাচাঁরের উদ্দেশ হইতে পারে; কিনতু ছঃখের 
বিষয় এই যে, সচরণচর সে উদ্দেশ্যের সম্পুর্ণ বিপরীত 
ফলই প্রায় দৃষ্ট হইয়া! থাকে । বৈদিক গ্রন্থকর্তী- 
দিগের মধ্যেও কেহ কেহ অতিমাত্র ভোগের দ্বার 
ভোগস্পৃহার নিরৃতি স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজ 
যষাতি ইহার প্রমাণ; কিন্তু অন্য শান্কর্তার মত 
উক্ত মতের সম্পুর্ণ বিপরীত / ইনি বলেন, দ্বতানুতি 
দ্বারা যেপ্রকার প্রজ্ববলিত অগ্নি নির্বাপিত হয় না 
কামোপভোগ দ্বারাও সেই প্রকার কাম-নিৰৃত্ি 
কইতে পারেন! বরৎ আরও বর্ধিত হয়। (৯৯). 
 শুন্্রশান্্র প্রচারের গুকত সময় নির্ণয় কর। সহ্জজ- 
ব্যাপার নহে । পুরাণাদিতে আগমোক্ত মার্গের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অতএব অন্ত্রশাস্ত্রকে 
প্রচলিত পুরাণাপেক্ষা কোনমতেই আধুনিক বলা 


(৯০) ন জাতু কানঃ কামানামুপভোগেন শান্যতি। 
' হবিষা কঁফর্বত্ৈব ভূর এবাতিবন্ধতে ॥ 
(ভাগবত।) 





১৩৪ অফ্টাদশ বিদ্যা! । 

যাইতে পারে না, কিন্তু ভন্ত্রশান্ত্রের সমুদয় শ্রন্থুই 
যে, যুগপৎ প্রচারিত হয় নাই ক্রমশঃ প্রণীত 
হুইয়াছে তদ্বিষয়ে অঙ্ুমাত্র সন্দেহ নাই। অস্ত্্- 
স্শাস্্ের এমত আধুনিক গ্রন্থও দুষ্ট হয় যাহার 
প্রচারকাল নুযুনাধিক একশত বৎসরের অধিক হইবে 
না! কেহ কেহ অনুমান করেন নবদ্বীপাধিপতি 
প্লাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময় তাহার আদেশক্রেষে 
কতিপয় তন্তগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, * তন্ত্র রত্বাকর ৯ 
নামে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে বৈষব ধর্ম প্রবর্তক 
ভগবান চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেক বিদ্বেষপূর্ণ 
নিন্দাবাদ দু হয়! জনশু্রতি এই, রাজা কষচত্ 
দচেতন্যদেবের ভয়ানক বিদ্বেবী ছিলেন, শীহার 
যবে ও উৎসাহে উক্ত গ্রন্থ গ্রণীত হওয়া অসস্ভ্ধ 
নছে। (৯১) « মেকভন্ত্র” নামক পুস্তকে ইংরেজ 


(৯১) তশ্রত্বাকরগ্রস্থকার, তীষণ অস্ুয়াপরবশ হইয়! 
পবিত্রচরিত্র ভগবান্‌ চৈতন্তদ্দেব ও তাহার অনুগত ভক্তগণ 
সন্থান্ধে যে, উন্মাদ্রপ্রলণপ করিয়াছেন সেই কুৎসিত খাক) 
উদ্ধৃত করিয়। অষ্টাদশ বিদ্যাকে অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করি ন। 
ষাছার গ্রয়ে'জন হয় উক্ত তন্ত্র, ২য়, কল্প তত্ববোধিনী পত্রিফ। 
এবং মৃহানুভব রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলাতে অনুসন্ধান 
করিবেন। 





অগ্রাদশ বিদ্যা । ১৩৫ 


জতিও ভাকাদিশের রাজধানী লণ্ডন নগরের বিষয় 
লিখিত আছে, এতদ্দারা গ্রন্থের আধুনিকত্বই প্রত্তি- 
পন্ম হইতেছে, এরূপ আরও অনেক গ্রন্থ আছে 
যাহা! নানা কারণে অত্যন্ত আধুনিকত্বের পরিচায়ক 
হয়! 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত নিরাকার 
ব্রক্ষোপাসনাপ্রণালী অতিশয় উদ্দারভাবপূর্ণ? এই 
উপাসনাতে দেশ কাল পাত্রের কোন বিশেষ নিয়ম 
নাই; সকল স্থানে সকল সময়ে সকল জাতীয় স্তী- 
পুকষ এই উপাসনার অধিকারী ॥ চরিত্রের পবিত্রতা 
রক্ষা করাই এ উপাসনার প্রধানাঙ্ক । এ উপালনাতে 
দক্ষিণাচাক ও বামাচখরের কোন বন্য উপকরণেরষ্টু 
প্রয়োজন হয় না। ইহা সাম্প্রদায়িক ভাব-বরিত 
সর্বথ1 এক অসম্প্রদায়িক ধর্ম ৷ পরব্রদ্ধমের স্তোত্রপাঠ 
ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ধক তীহার শ্রবণ-মনন কর এ 
উপাসনার নিত্য কর্ম, (৯২) পরজ্তু বেদান্ত শাস্রোক্ 


(৯২) পূর্ববাক্না যে নবশত বড়শীতি প্রকীর্তিভ1 | 
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্র ভেষাং সংসাধনাদ্ভূবিশ্র 
অর্ধীপা মণ্ডানাঞ্চ সংগ্রামেধঘপরাজি তাঃ। 


ইংরেজ! নধষট পঞ্চ লঞ্জদ্রাশ্চাপি ভাবিনঃ ॥ 
(শব্বকল্পদ্রমধূত মেরতস্ত্র, ৩য় পটল 1) 


১৩৬ অক্টাদশ বিদ্যা । 

ব্রন্মোপাপনার সহিত ভক্ত্রোক্ত ব্রন্মোপাসনার 
সর্বাংশে এঁক্য না থাকিলেও মুলে সম্পুর্ণ এঁক্য 
আছে! (৯৩) 





(৯৩) মহাত্বা রামমোহন রায় মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের যেরূপ 
আদর করিতেন তন্ত্রশাস্ত্রের এই অংশেরও সেইক্ধপ আদর 
করিয়াছেন। ইনি নিজে ফে, ব্রক্ষোপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন 
তাহাতে নির্ববাণ-তন্ত্রোক্র-_” নমস্তেসতেতে ” ইত্যাদি পঞ্চরত্ব 
নামক স্তোত্রটি সংগৃহীত হইয়াছে । আধুনিক ব্রন্ষোপাসন! 
পুস্তকে এই স্ভোত্র কিয়দংশে রূপান্তরিত দৃষ্ট হয়। 





গোস্বামি-শাস্ত্র। 

হব জস্প্ ্‌ 

প্রায় চাঁরিশত বৎসর হইল ভগ্বীন্‌ চৈভন্যদেব, 

যে বৈষ্ঞব-ধর্্ঘ প্রচার করেন, (৯৪) পুজ্যপাদ 

রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাঁস, ভউ রষুনাথ, গোপাল. 
ভউ ও স্ীজীব এই ছয় গোস্বামী (৯৫) এবং অপর 





(৯৪) শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি । 
অষ্টচল্িশ বতসর প্রকট বিহরি ॥ 
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ | 


চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল! অস্তর্ধান ॥ 
€চৈতন্যচরিতামূত। ). 


(৯৫) শান্্রকার্ভা ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস, বঙ্গীয় 
ফায়স্থ কুলোগ্ভব। চৈতন্যচরিতাম্বত অনুসারে জান! বায, রঘু 
নাথ দাস, যৌবনকালে অতুল শশ্বর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌ 
টচৈতনাদেবের শরণাপন্ন হন, সংস্কত-শান্ত্রে ইহার অঙ্গাধারণ, 
বুৎপত্তি ছিল। রূপগোস্বামী প্রভৃতি অপর পাচ জন, ব্রাহ্মণ - 
ছিলেন। সম্প্রতি অনেকেই রূপ ও সনাতন গ্োস্বামীকে প্রেচ্ছ- 
জাতি বলিয়া অনুমান করেন, বাস্তবিক এ অঙ্গমান সত্য নহে।, 
গোৌঁড়ান্থিপতি যবনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়াই সাধা- 
রূণের উক্তরূপ, সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে । রূপ ও সনাতনের 
্রাতুপুত্র মহাত্মা জীব গ্বোস্বামী, « লব্চুতোধণ/ নামক ভাগ- 
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কতিপয় মহাত্মা কর্তৃক সেই ধর্ম্মসন্বন্ধে সেই সময়ে 
ও তাহার পরে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণীভ 





০০০০০ 


বতের টীকার শেষে আপনানদ্দিগের যে, বংশবৃত্তাস্ত বর্ণন করি 
রাছেন তাহাতে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, ইহার! কর্ণাটদেশীয় 
ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং একটা প্রাচীন রাজবংশসভভৃত। 
এস্ঘলে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত জী বগোম্বামী, সংস্কৃতভাষাতে 
যে, স্বকীয় বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ প্রকাশ 
কর যাইতেছে | 

«“ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীসর্ধজ্ঞ নামক কোন যভুর্কেদী ব্রাহ্মণ, 
কর্ণাটদেশের রাজ! ছিলেন । কেবল রাজ! নন; ধার্শিকত1 এবং 
জ্ঞানবত্তা নিমিত্ত দেশের বিস্তর লোক ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন । অনিরুদ্ধ নামে ইহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, অনেক রান্গাকে বশীভূত করিয়া ইনি সর্বত্র বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। এই অনিরুদ্ধদেবের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে 
দুইটা পুজ্র সমুডূত হয়েন। অনিরুদ্ধ দেব, তীর্থযাত্রাকালে নিজ 
রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়। ছুই পুক্রকে প্রদান করিয়! যান। 
কিয়ৎকাঁল পরে কনিষ্ঠ হরিহর দেব, জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত 
ফরিয়া দ্বয়ং সমস্ত কর্ণাট "রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। রূপেশ্বরদেব, 
ভরাত্বকর্তৃক রাজ্যচাত হুইয়! পত্বীর সহিত আটটী মাত্র তরঙ্গ 
লহয়। পৌলগ্ত্যদেশে প্রিয়্মিত্র শেখরেম্র রাজার রাজ্যে বাস 
ঞ্রিতে থাকেন | এই স্থানে ইহার এক পুত্র জাত হয়, যাহার 
নাম পদ্মনাভ ॥ এই পদ্মনাভ, বেদ-বেদাঙ্গ ও লমুদধায় উপ- 
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হইয়াছে, এই সমস্ত স্থ « গোশ্বামি- শান্ত” নামে 
প্রসিদ্ধ । নিকপাধিক ভগবস্তক্তিলাভই উক্ত শাস্ত্রের 
প্রয়োজন । এই শানে তি. স্মৃতি পুরাণাদি নান? 








নিষৎ অধ্যয়ন করিয়া! অতি বিখাত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ- 
দেবের প্রতি ইহার অবিচলিত ভক্তি ছিল.। কির়ৎকাল পরে 
এই মহাতআ।, গঙ্গাবাসকরণমানলে শেখরেশ্বর রাজা (বোধ হয় 
উত্কল দেশ) পরিত্যাগপূর্র্বক গঙ্গাতীরবর্তী নবহট্ট নামক 
স্থানে বাস করেন। ক্রমে ইহার আঠারটী কন্যা এবং পাচটা 
পুন্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম পুরষোত্বম, দ্বিতীয় 
জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি এবং পঞ্চম মুকুন্দ | এই 
মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব, কোন অশাস্তি প্রযুক্ত পুর্বনিবাদ 
পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশবাদী,. হয়েন। এই কুমারদেবের 
পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; ধাহাদিগের 
জন্মনিমিত্ত পিতৃকুল, ইহলোক ও পরলোকে পবিত্রীকত 
হইয়াছে । সেই তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম শ্রীন্নপ 
এবং কনিষ্ঠ, বল্পভ নামে অভিহিত হয়েন | ইহাদিগের মধ্যে 
প্রথমতঃ সনাতন ও রূপ ভগবান্‌ চৈতন্যদেবের কপাপাত্র হুইয়! 
ধশ্বধ্য ও রাজ্যপদ্দ পরিত্যাগপূর্ধক মথুরাতীর্৫থ গমন এবং 
তত্রত্য লুপ্ত-তীর্থ দকল বাক্ত করেন। আমার পিত1 বল্পভন 
দ্বেব, গঙ্গাতীরে থাকিয়া কিছুকাল ভগবান্‌ রাঁমচন্ত্রের ভজন 
গরিশেষে শ্রীর্ন্দাবনে যাইর়! জোত্্বয়ের সহিত মিলিত হয়েন। 
্রীযন্দাবনবার্ণকালে জ্যেষ্ঠতাত সনাতন ও গ্ররূপ, অনেকগুলি 
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শান্ত অবলম্বনপুর্বক ভগবস্তক্তি গ্রাতিপাদক দান? 
বিষয় লিখিত হইয়াছে । অনুষ্ঠানপদ্ধতিব্ষয়ক 
গোপালভউ গোস্বামীর “হরিভক্তি বিলাস” তক্তি- 
মীমাৎসাসন্বন্ধে রূপগ্োস্বামীর «* ভক্তিরসামৃতসিন্ধু র্‌ 
সনাতন গোস্বামীর “ভগবতামৃত % এব বিবিধ বিচার 





এসপি | পেশি 


গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে বূপক্কত হংসদৃ, উদ্ধব সন্দেশ, 
ছন্দোষ্টাশ, উতৎকলিকাবল্লী” গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু- 
সাগর, বিদগ্ধ মাধব; ললিত মাধব, দ'নকেলি ভাঁণিক1, রসামৃত- 
পিল্ধু। উজ্জল-নিলমণী, মথুবামহিমা, পদ্রযাবলী, নাটক চক্দ্রিকা ও 
সংক্ষিপ্তভাগবতামৃত গ্রন্থ অতি বিখ্যাত । আর সনাতনকর্তৃক বৃহৎ 
তাগবতামৃত, হরিতক্তিবিলাস * তত্রীকা দিগৃদর্শিনী, লীলান্তৰ 
টাপননী, বৈষ্ণব তোষণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্ত হইয়াছে । ইত্যাদি । 





ঞগ ছর্িভভি্বিল1স পুস্তক, সনাতন গোস্বামী কর্তৃক প্রস্তত বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে) কিন্তু আমরা সচরাচর প্রচলিত যে হ।রভক্তিবিলাসগ্রশ্থ 
দেখিতে পাঁই তাহা গোপাশভউ শোশ্ব'মি-প্রণীত। এই পুস্তকে 
পিখিত জাছে যথা; 
£ ভাজের্ব্িল। সাংশ্চিছতে প্রবোধা, নন্দস্য শিষ্যো ভগবত প্রিয়ল্য | 
গোঁপালভটো রঘুনাথদাঁপৎ, সন্তোষয়ন্‌ ক্ূপসনাভনৌচ ॥৮ 
এতদ্দার! বোধ হয় যে, ছরিভ,ক্তবিলাসগ্রন্থ ও ভাঙগবতাহতের ন্যায় 
ব্বহত ও লঘুজেদে ছুই প্রকারে প্রস্তত হইয়াছে এবং সনাতন 
গোশ্বামীর হরি ভক্তিবিলাসপ্রন্থ ছয়তে। বিলুপ্ত ইর। শিয়াছে। অথবা 
লনাঁভন ও গৌপালভউট গোন্বামী উভয়ে মিলিত হেইয়া একমাজ 
হক্সিভক্তিবিলাস প্রস্তত করিয়াছেন । 


অফাদশ বিদ্য।। ১৪$ 


বিষয়ক জীব গোস্বামীর অতি বিস্তীর্ণ « যট্স্র্ত” 
নামক গ্রস্থাবলী অত্যন্ত প্রামাণিক ও প্রয়োজনীয় । 
এই সমস্ত গ্রন্থে পাঙ্ডত্যের শবেশেষ পরিচয় প্রাণ্ত 
হওয়] ষায়। এতদ্ব্যতীত গোশ্বামিশাস্ত্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
আরও বিস্তর গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রূপ গোস্বামি-কত 
গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক রূপগোস্বামী, ছোট বন্ড এক 
লক্ষ গ্রন্থের প্রণেত। বলিয়া বিখ্যাত (৯৬) গোম্বামি- 
ফ্ৃত ভুতনবিধ ব্যাকরণ ও গদ্যপদ্যময় নানাবিধ 
সাহিত্যও আছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঙ্কা- 
দিগের কোন প্রকার গ্রন্থই হরিনাম ও হরি ভি" 

(৯৬) সংস্কৃতভাষাতে একটি মাত্র শ্লোককেও গ্রন্থ বলা যায়। 
ঈরাধাঁদ প্ীসদ্ধ শাস্ত্রে োকসংখ্যার স্থলে ভগ্রাস্থৃ* শবা ব্যবহাসত 
হইয়াছে । গোস্বামি শাস্ত্রের প্রায় সর্বত্রই এই রীতির গ্রছলন 
ৃষ্ট হয়, অতএব শ্রমদ্রপ গোস্বামীর লক্ষগ্রন্থের অথ লক্ষ সংখ্যক 
পুস্তক নহে; এস্থলে লক্ষ সংখ্যক শ্লোক বুঝিতে হইবে । মহা” 
মহোপাধ্যায় ভাঙ্করাচাধ্য প্রভৃতিও এই প্রাচীন রীতির অবলম্বন 
করিয়াছেন। এইরূপ সংস্কভ শাস্ত্রের স্থলবিশেষে বৎসর-সংখ্যা- 
স্থলে দ্রিনসংখ্য। পরিগৃহীত হইয়াছে । বাল্সীকি রামায়ণের লঙ্কা- 
কাণ্ডে মহান্ুভব রামানুজ স্বামী, এ বিষয় স্পষ্টই শলখিয়াছেন। 
যে স্থলে দশসহত্র বৎসরের কথা লিখিত আছে সে স্থলে দশল 
সহশ্র দিন গণরী। করিতে হইবে; কিন্ত সর্ধত্র এ মিরম রক্ষিত 
হন্স লাই। 
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বিহীন নহে / রূপগোম্বামি-কভ হরিনামাঘৃত নামক 
ব্যাকরণ এমত কৌশলে বিরছিত যে, উহার, সন্ধি, 
শব্দ, কৃত ও তদ্বিত সরুলই হরিনামবিমিশ্র | কৰি 
কর্ণপূর কত “ আনন্দ বৃন্দাবনচম্প,” ও রূপ গোস্বামি- 
কত “গোপাল চম্পু ও বিদগ্ধ মাধব” প্রস্থৃতি গ্রন্থ 
সাহিত্যবিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ! 
এভছ্যতীত «“ কর্ণামৃত+ ও “গীত গোবিন্দ” (জয়- 
দেব) প্রভৃতি পূর্ববর্তী গ্রন্থ সকল ও গোশ্বামি- 
শান্্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে | বৈষ্ণব ধর্মম- 
সম্বন্ধে বঙ্গভাষাতেও অনেকগুলি পুস্তক রচিত হই” 
পাছে, তগ্মধ্যে কৃষ্জদাস কবিরাজ-কুত « চৈতন্য- 
চরিতামৃত” সর্ধ্বোত্কউ । ইহাতে বৈষ্ণব ধর্মের 
সমুদয় তত্ব অতি কেখশলে সম্সিবেশিত হইয়াছে; 
কিন্তু এই পুস্তকের বাঙ্গলা পয়ারের স্থলবিশেষের 
তাৎপর্য এমত অস্ফুট যে, তাহা সাধারণের বুঝা 
দ্বুরে থাকুক ক্ভবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে 
বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এইহেতু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব 
ধর্ম হইতে সহজ, বাউল, নেড়া, প্রসৃতি নান! 
উপধর্্ম সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । বৃন্দাবন দাসক্কত 
«চৈতন্য ভাগবভ » ও লোচন দ্বাসহঃভ « চৈড়ন্য 
মঙ্গল ” নামক গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও তাহার পার্থ 
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গণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । এই সকল গ্রন্থ, 
কারদিগের দ্বারা আঁমাদিগের মাতৃ-ভাষার বিশেষ 
উন্নর্ভি হইয়াছে! ক্লষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিকাব্য, 
বাঙ্গালা সাহিত্যিভাগ্ডারের এক অপুর্বব রত্ব / গীতি- 
কাব্যকারদিগের মধ্যে অপেক্ষার্কত পুর্বববর্তি বিদ্যা- 
পতি ও চণ্ডিদান এবং পরবর্তি রাধাযোক্ন ও 
গোবিন্দ দান প্রধান । গৌবিন্দদাসের পদাবলী যেমন 
রসভাবপূর্ণ তেমনই বিশুদ্ধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত ॥ 
অর্থবোধ হউক বা নাই হউক বিশুদ্ধরূপে পাঠ 
করিলেই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়! ইন্থা বাজণলা 
ভাষার রচিত হইলেও কাব্য-শাস্ত্রানভিজ্ঞদিগের 
সম্যক বুদ্ধিগম্য নছে। গীতিকাব্যে ভাৎকালিক 
বাঙ্গালা ভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার বিশেষ 
সাহচর্য দৃষ হয়, এতদ্দ্বার বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা 
স্রীরদ্ধি হইয়াছে । 

ভগবদৃভক্তি প্রতিপাদনই গোস্বামি-শাস্্রের প্রয়ো- 
জন, বৈধি ও রাগানুগাভেদে এই ভগবস্ভক্তি দ্বিবিধ। 
ভ্রুতি, স্মতি ও পুঁরাণাদি শান্ত্র-বিধি অনুসারে 
ভগবদৃভক্তির অনুষ্ঠানকে বৈধি এবং দাস্য, সধ্য, 
ববৎসল্য ও মধুর এই চারি লৌকিক ভাবের কোন 
এক অভীষ্ট ভাবানুসারে ভগবান্‌ ভ্রীকফের প্রতি 
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প্রাণমনঃ সমর্পণকে -রাগাহুগা ভক্তি ৰলা যার ২ 
রলাগানুগ] ভক্তি, শাস্ত্রের বিশ্মি নিষেধের অপেক্ষা 
করে না। কৃষ্ভক্তি ব্যতীত বৈষ্বগণের আর কোন 
বিষয়ের কামন! করা নিষিদ্ধ ! 

সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্টি ও নির্ববাণ 
এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে, অধিকাংশ শাস্্র- 
মতেই, নির্বাণ যুক্তির শ্রেন্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে ; 
কিন্তু এই মুক্তিতে দেহের অভাব হেতু ভগবৎ-সেবা- 
নম্দের সম্ভাবন। থাকে না বলিয়া বৈষ্ণব শাস্তে নির্বাণ 
যুক্তি আদৃত হয় নাই! (৯৭) দাস্তয, সধ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর এই চারি ভাবের কোন একটী ভাব অবলম্বন 
করিয়! কায়মনোবাক্যে ভাবানুরূপ ক্ঞ্চসেবা করাই 
বৈষ্বশান্ত্রে পরম পুকষার্থ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

বৈষ্বশান্ত্রে পশুঘাঁত ও মতস্য-মাৎসাদি ব্যবহার 
সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ ! হিৎসাবর্্জন পক্ষে বোৌদ্বধর্থ্মের 
সন্িভ বৈষ্ণব থর্খের সম্পুর্ণ এঁক্য আছে৷ এ ধর্মে 


(৯৭) নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়াস্ত কেচিৎ। 
মখ্পাদসেবাভিরতা। মদীহাঃ 
যেইন্যোনাতে। ভাগব্তাঃ প্রন্জ্য। 


সভাজয়স্তে মম পৌরুষানি ॥ 
(ভাগবত ওয় স্বন্ধ, ২৫শ অধ্যায় ।) 
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জাতিবিচার মানিভ হয় নাই; সকল জাতায় স্ত্রী- 
পুকষ বৈষবধর্ট্ে অিকারী | (৯৮) ভগবান চৈভন্য- 
দেবের একজন প্রধানভক্ত ও পার্খদ, যবনজাতীয় 
ছিলেন, ইহার নাম হরিদাস । মহাত্সা হরিদাসের 
অলাধারণ ক্ষমতা এবং মহিমার বিষয় চৈভন্যচরিতা- 
মৃত প্রভৃতি-পলন্তকে লিখিত আছে। ইনি, শাস্তি- 
পুরের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ ফুলিয়। গ্রামের গঙ্গাতীরে 


্াপক্পিপাশাশাশিশাশিশিাপশিশশশীশিাশীা শা িপিশিশিশীশীিিিশাবাশিশ্পাশাঁ শি 





(৯৮) ধন-কুলাদির অভিমান হইতেও জাত্যভিমান, মাঁনব- 
দমাজের অধিকতর অনিষ্টবর 7; একারণ বৈষ্বশান্ে জাতি 
ভেদ মানিত হয় নাই; কিন্তু ভগবান চৈতন্তদেব ও তাহার 
অনুগামী বৈষ্ণবাচার্যাগণ, নির্র্বিশেষে সকল জাতির সহিষ্ভ 
ভোজ্যান্নতা করিয়াছেন এমত কোন প্রমাণ নাই বরং ইহার 
বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়| কেবল বৈষব বলিয়! 
নহে আধ্য ধর্মাবলম্বী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ, সর্বথ! জাত্যভি- 
মান ত্যাগী হইলেও যে, তাদৃশ ভোজ্যান্নতা করেন নাই 
তাহার বিশেষ কারণ আছে) এই কারণের বিকৃতিবশতই 
কালসহকারে ভারতবর্ষে নাম! জাতির উৎপত্তি ও জাঁতি- 
তেদের যতদুর বাড়াবাড়ি হইতে পারে ত্যহা হইয়াছে। 
নিষিদ্ধান্ন পরিত্যাগের বিধানই ইহার কাবণ। গীতা প্রভৃতি 
শান্তে যে সক বন্ধ রজ ও তমোগুণের উত্তেজক বলিয়। নির্নিষ্ি 
হইয়াছে অর্থাৎ যে বস্ত ভেজন করিলে কাম ক্রোধাদির উত্তেঞ্, 
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অনেক দিন তপস্যা করেন । এতঘ্যতীত করে 
ব্যক্তি যবন জাতীয় পাঠানকে চৈভন্যচদবের বৈষৰ 
করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হুওয়া যায় । ইহার] পাঠান 
বৈষ্ঞব বলিয়া পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ 1 
জন হয় তাহাকেই নিষিদ্ধা্ন বলা যায় । এই নিধিদ্ধান্ন বা 
অপবিত্রান্ন নাধকগণের সর্ধথ। পরিত্যজ্য | ধে কোন জাতী'য়ই 
হউক ন। কেন নিষিদ্ধান্ন ভোজীর সংঅবে পাছে কোন প্রকার 
নিষিদ্ধান্নে লোভ জন্মায় এ কারণ তাদবশ ব্যক্তির সহিত 
ভোজ্যান্তা নিষেধিত হইয়াছে । বৈষ্ণব-শান্ত্রে নিষিদ্ধান- 
ভোজি ব্রাহ্গণাপেক্ষা নীচজাতীয় বৈষ্ণবান্ের যে, পবিত্রতা মানিউ 
হইয়াছে সহজেই তাহার কারণ উপলব্ধি হইতেছে। এ্রস্থলে 
বিষুপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তিই বৈষ্ণব শবের বাচ্য হইয়া- 
ছেন, কেবলমাত্র সান্প্রদায়িক চিহ্ৃধারী কপট বৈষ্ণব নহে। 
বৈষ্ঃবস্থৃতি হরিভক্কিবিলাস গ্রন্থে বৈষণবগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য 
বস্তর খিষয় বিস্বারিতরূপে লিখিত আছে। লিপিবাহুল্যভয়ে 
তাহা উদ্ধূত না করিয়া গীতাশাস্ত্রোন্ত রজ ও তমোগুণ-বর্ধক 
বস্বব্ষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রমাণ গ্রদর্শন করা যাইতেছে যথা)-_ 


কটুম্ন লবগাত্যঞ্চ তীক্ষরক্ষ বিদাহিনঃ। 
আহার রাজপন্ডে্টা হঃখশো কাময় প্রদাঃ | 
যাত-যাম গতরসং পৃতিপর্ু্সিতঞ্চ যৎ। 


উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং 
€ ভগবদ্গীতা ১৭শ অধ্যায় ।) 
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 গোস্বামি-শান্ত্রে ধ্যাদি ভাবে ঈশ্বরোপাসমার থে. 
বিধান লিখিত আছে ইহা নুতন নহে । প্রাচীন 
 বৈদ্িক-খধষিগণও পরধেস্বরকে পিতা, মাতা, সখা 
ইত্যাদি লৌকিক ভাবে উপাসণণ করিতেন। যথা; 
*ত্বংহি নঃ পিতা বসো ত্বংনি নো মাতা” অর্থাৎ হে 
বন্ধ! ভূমি আমাদিগের পিতা তুমি আমাদিগের 
মাভা। “সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতুনাং ” অর্থাৎ ঈশ্বর 
আমাদিগের সখা। পিতা ও পিতারও পিতা ইত্যাদি । 


পাপা পাপা পল এপাশ, পাপা 


অর্থাৎ অতিকটু, অতি অন্তর, অতি ক্ষার, অতি উষ্ণ, তীক্ষ, 
রুক্ষ এবং বিদাহি দ্রব্য, রাজসপ্পিয় এবং অতিশয় শীতল, বিরস, 
পচা বা ছুর্গন্ধবিশিষ্ট, পধুণ্যসিত, উচ্ছিষ্ট এবং অমেধ্য €মদ্, 
মাংস ও মত্ত প্রভৃতি) তামসপ্রকৃতিক লোকের প্রিয় হয়। 
অপরিষ্কৃত পাত্রস্থ অপরিষ্কৃত অন্ন ব্যঞ্জনার্দি এবং যাহ! দেখিতে ই 
ঘ্ণার উদদ্রক হয় এরূপ বস্তকেও অমেধ্য বলা যায়। এস্ছলে 
সামান্যতঃ মদ্যমাংল মাত্রই অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে 
শাস্মের হ্থুলবিশেষের মদ্যমাংসবিশেষের পবিত্রতা প্রতিপাদন্ন 
করিয়া কোন মদ্যমাংসপ্রিয় ব্যক্তি, প্রতিবাদ করিতে পারেনঃ 
অতএব বলা উচিত যে, প্রবুদ্তিপরায়ণ সংসারাসক্ত ব্াক্তির 
সঙ্থন্ষে শাস্ত্রে মদামাংসবিশেষের প্রধান আছে সতা; কিন্তু 
নিবৃত্তিধম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তির সম্বন্ধে উহা। সর্ধ্থ নিষিদ্ধ । 
মনত বলিয়াছেন,-- 

“ ন মধিসভক্ষণে, দোষঃ£ ন মদো নচ মৈথুনে । 

প্রবৃণ্ডিরেষ। ভূতানাং নিবৃততিত্ত মচাফলা ॥ 





১৪৮ অষ্টাদশ বিদ্যা | 

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে-যে, লেঁকিক কোন এক 
ভাবানুসারে ঈশ্বরারধনা করা আর্ধ্যসমাঞ্জের প্রাচীন 
রীতি (৯৯)! বৈদিক খর়িরাও প্রকারা স্তরে ভাবানুবপ 
উপাসনা করিতেন তবে কথা এই যে, ভগবান চৈতন্য- 
দেব একী নুতন ভাবের আবিক্ষার করিয়াছেন, যাহা! 
*€ মধুর” নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার প্রকৃত 
অর্থ পতি-পত্ঠীভীব (১০০) বিসদৃশ মনে করিয়া কেহ 


পপপপপীশিশী পাপী শা পপাপপপশাপ্ি সাপটি 


(৯৯) কেবল আধ্যন্মাজ নহে অনার্যাপমাজেও এই 
লৌকিক রীতি দেখ! ঘায়। মহাত্মা য্িশুপ্রীষ্ট, পরমেশ্বরকে পিতা! 
এবং মুদলমান ধর্ম্প্রবর্তক মহম্মদঃ সথ! বলিতেন । এ কারণ 
রিশুধ্রীষ্টের এক নাম “পরমেশ্বরের পুত্র” এবং মহম্সমদের 
নাম “দোন্ত খোদা * অর্থাৎ ঈশ্বরের সখা । 


(১০০) ভাবেন কেনচিৎ প্রষ্ঠ শ্ীমূর্তে রভ্যিসেবনে। 

স্তাদিচ্ছৈযাং স্বভাবেন শ্বরসে নৈব তদ্থিধিঃ ॥ 

( রমামুতসিন্ধু ৷) 
ভাব সমুদায়ে পাঁচ প্রকার যথা,-"শাস্ত,দাশা, সখ্য, বাৎসল্য 

ও মধুর 1 শান্ত, দ্বাস্য, সখ্য, বাঁৎদল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবের 
অধ্যে চৈতন্যানুগামী বৈষ্ণবগণ, মধুরভাবেরই শ্রেষ্ঠতু স্বীকার 
করেন। এই ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে ইহার] এই যুক্তি প্রদর্শন 
করেন যে, আকাশাদি অপর চারি ভূতের গুণ, যেরূপ পৃখি- 
বীতে, শাস্তাদি অপর চারি ভাবের গুণও সেইরূপ মধুরভাবে 
অন্তর্ভাবিত আছে । যথ1;--- 

পুর্বব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । 

এক ছুই গণনে পঞ্চ পধ্যস্ত বাঢ়য় ॥ 





কেহ এঁই ভাবের প্রতি সহস! অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে 

পারেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইছান্ডে 

অবজ্ঞার কোন কারণ অনুভূত হয় না। পরষেশয়ে 
যদি পিতা মাত! ও সখাদিভাব সঙ্গত ও নিদ্ধহুয্ 
তবে পত্বীভাব কেন না! হুইবে? সমুদয় লৌকিক 
ভাদ্ই পরমেশ্বরে গাঢ় স্রেহানুবন্ধনের এক মানসিফ 
উপায়রূপে শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। প্রকৃত ভাৎ- 
পর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এই ভাবের প্রত্তি কেহ ফেছ 
আবার অশ্লীলতা দোবেরও আরোপ করিয়া থাকেন, 
অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ । যাহা সুষিশক্জির নৈস- 
ক ব্যাপার ভাঙা যদি অন্লীল হয় ভবে প্রানী: 
মীত্রকে এই অল্লীলভা-দোষে দূষিত বলিতে হইবে | 
স্রীভাব মনের অধিকতর আসক্তির হেতৃভূভ বলিয়া 
ভগবান চৈতন্যদেব, এই ভাবের ভাবুক হুইয়া- 
ছিলেন । ইহাত্তাহার সম্পুর্ণ নুতন উদ্ভাবিত মভ 
নহে, বাস্তবিক ইহা পেরাণিক মতাঙ্গুসারে তৎ- 





স্পিন 


গুণাধিক্যে মাধুধ্যাধিক্য বাড়ে সর্বরসে। 

শাস্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে «বৈসে £ 

আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূঁতে। 

এক ছুইস্গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ | | 
(চৈতন্যচনিতামৃত, মধ্য খণ্ড) ৮ম পরিচ্ছেদ ।) : 


১৫০ অফ্টাবশ বিদ্যা | 

কর্তৃক বিশেষরূপে প্রকাশিভ হইয়াছে ! সাকার- 
উপা'নকদিগের মধ্যে দান্য ভাবেরই সমথিক প্রচলন 
দেখা যায়, মধুরঞ্ভাব কেবল চৈতন্যমতাবলম্বী 
বৈফবগণের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত দৃষ হয়। যদি 
বল, মধচুরভাব ভ্ত্রীজাতির পক্ষেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত 
হইতে পারে পুকষের পক্ষে নিতাস্ত বিসদৃশ হয়। 
গোশ্বামিশাস্ত্রে ইহার এই উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় 
বে, জীবাত্মার ম্বরূপতঃ শ্রীপুংতেদ নাই, বাল্য, 
সুবত্ব ও বৃদ্ধত্বাদি অবস্থাভেদও লাই, এসকল কেবল 
দেছেরই ধর্ম ; অভএব স্ত্রীপুকষ উভয়েই ভাবনুরূপ 
মানস উপণাননাতে তুল্যাথিকারী ॥ পরিশেষে দুঃখের 
সনি প্রকাশ করিতে হইতেছে যে; ইদানীং অনে- 
কেই ভগবান চৈতন্যদেবের প্রচারিত এই ধুর 
ভাবের সদ্ব্যবহার করেন না] ইহ] এক্ষণে প্রায় ধর্মের 
আবরণে আরৃত ব্যভিচাররূপে পরিণত হইয়াছে! 
বৈষ্ণব-ধর্ট্বের মধুরভাবানুলারে উপাসন! নিতাস্ত 
'সহজ ব্যাপার নহে, ছুর্দাস্ত ইন্ত্রিয়পরায়ণ জনগণ, 
ইহার সম্পুর্ণ অনধিকারী। পাছে ঈদৃশ জনগণ 
এই ভাবের অপব্যবহার করিয়া স্বয়ং পাপপ্কে 
পতিত হুয় এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ব-্ধর্ে ক্লস্ক আরোপ 
করে এই ভয়ে শান্ত্রকর্তৃগণ, বিশেষরূপে সাবধান 


হইতে উপদেশ করিয়াছেন । শ্রীমদূতাগবত, জীপ 
গোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু ও উত্জ্বলনীলমণি 
প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। 

(১০১) যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রক্কড তাৎ- 
পর্যয অবগত নহেন তীহারাই নামধারী কপট .বৈষুব 
গণের ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া উহ্াকে বৈয়র- 
শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কোন 
এক ধর্মতের প্রকৃত তত্তবে অভিজ্ঞ না হইয়া তর্দ- 
বলম্বী কতকগুলি ধার্ট্িক নামধারী ব্যক্তির কুৎসিত 
ব্যবহার দেখিয়াই তাহাকে ধর্ম্মশাক্স্রাহমোদিত 
বলিয়া! বিশ্বাস কর নিতাস্ত অনভিজ্ঞের কাষ্য | বিনি 
বক্ষদেশীয় প্রচলিত বৈষ্ব-ধর্ম্ের প্রবর্তক, সেই 
চৈভন্যদেব, বৈষ্ণবগণের ব্যভিচার দূরে থাকুক পর- 
স্ত্রীর যুখাবলোকন কর] পর্য্যন্ত বৈষব-ধর্ট্মের বিকদ্ধ 





(১*১) বন্তিতব্যং শমিচ্ছন্ভি ভরক্তবন্নতু কৃষ্ণব। 
ইত্যেবং ভক্তিশান্ত্রানাং তাৎ্পধ্যস্য বিনিরয়ঃ ॥ 
বামাদিবৎ বর্তিতব্যং ন ক্চিদ্রাবণাদিবৎ । 
ইত্যেষ মুক্তিধন্দমাদিপরাণাং নরঈর্ধ্যতে ॥ 

ূ ( উজ্জল নীশলমণি 1) 
নৈতৎ সমাচরেদ্যাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ। 
বিনগ্টত্যাচরস্মোচ্যাদ্‌ যথা রুদ্রান্ধিজং বিষং ॥ 
€ ভাগবত, ১০ম স্বত্ব 1) 


১৫২ অষ্টাদশ বিদ্যা । | 
কার্য্য মনে করিতেন (১২) চৈতন্যচরি'ভামৃত গ্রস্থা- 
হুসারে আনা যায়, ছোট হরিদাস নামে: কোন 
এক ত্যাগী বৈষ্ণব, কোন এক ধর্মপরাঁয়ণা রমণীর 
নিকটে তণ্ডল ভিক্ষা করাতে চৈতন্যদেব,স্তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন কেবল বৈষ্ঞবধধ্প্ম বলিয়া নহে, 
পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে, সমুদয় 
ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই উত্তম, মধাম, অধম 
ত্রিবিধ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা] অস্বাভাবিক 
নছে, সহত্ত্র চেষ্টা করিয়াও কেহ এই স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়ার অন্যথা করিতে পারেন না। সমুদয় মনুষ্য 
ভুল্যপ্রকৃতিক নয় বলিয়া এইরূপ ঘটনা সচরাচন্ন 
প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে ! পৃথিবীতে যখন কোন 
এক নুতন ধর্মমত প্রবর্তিত হয় তখন প্রথম প্রথম 
অবশ্যই তাহাতে অণ্প লোক প্রবেশ করেন এবছ 
ভাহাদিগের মধ্যে প্রায়ই সচ্চরিত্র থাকিতে পারেন । 
'অতঃপর দেখ! দেখি যতই অধিক লোক সেই খর্ব 
(১০২) নিক্ষিঞ্চনস্য ভগবদভজনোন্ুুখস্য 
পারং পরং জিগমিযোর্ভবসাগরন্য | 
সন্দর্শনং. বিষয়িনামথযোধিতাঞ্চ 


হা! হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতো প্যসাবু 
| ( চৈতন্যদেব-বাক্যং।) 


অসাদশ বিদ্যা। ১৫৩ 


অবলথন করিতে থাকে ততই তন্মধ্যে অসচ্চারত্রে 
কপট লোকের বাহুল্য দুষ্ট হয় এ নিমিত্ত ধর্্মনীতির 
প্রতি দোষারোপ কর। নিভাত্ত অনুচিত 1 
গোম্বামিশাস্ত্রে বিধিনিষেধাত্মক চৌষড়ি প্রকীর 
ভক্ত্যঙ্গ নির্দিষ্ট ' আছে, তন্মধ্যে বিধ্যাত্মক অঙ্গগুলি 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। সাধুসক্ষ, নাম 
সংকীর্ভন, শান্ত্র অধ্যয়ন, শরীমূর্তি সেবা, বৃন্দাবনবাস, 
শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ এই সমস্তকে অন্তরঙ্গ অঙ্গ বল 
যাঁয়, এতনম্মধ্যে স্মরণ ও কীর্তন সর্বপ্রধান, ব্রভোপ- 
বাঁস ও বাছা পুঞ্জাদ্দিকে (১০৩) বহিরঙ্গ অক্ষ বল। 


(১০৩) উপাবৃত্বসা পাপেভ্যো যন্ত বাসে গুণৈঃ সহ। 
উপবাসঃ স বিজ্ঞেঃ সব্বভোগবিবডিদ্ভিতং ॥ 
(হরিভক্তিবিলান। ) 

অর্থাৎ পাপকাধ্য হইতে বিরত হইয়া সত্বাধ্যের মহিত যে 
বাদ এবং যাহা পার্থিব স্থখবর্জিত, তাহাকেই উপবাস বল! 
যায়। উপবাস দিবসে ভোগ-তুখ বর্জন করিয়া কেবল ভগবচ্চিন্ত]' 
ও ভগবদ্‌খুণকীর্তনাদি দ্বাব। সময়াতিপাত করাই উপবাসের 
অর্থ ও প্রধান উদ্দেশ্য । ছুর্ভাগাবশতঃ ইদানীং প্রায় এ উদ্দেশ্যের 
বিপরীত ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। এখন ভোগ্বর্নের মধ্যে 
কেবল আহারমাত্র ত্যাগ ও ভগবচ্চিন্তা ও ভগবদ্‌গুণাঙ্ছবাদের 
পরিবর্তে অক্ষ-ক্রীড়াদি বা গ্রাম্য*বার্ত! দ্বার সময়াতিবান্ধিত 
হইয়। থাকে? কেহ কেহ বা উপবাস দিবসকে চব্য-চোষ্য- 
লেহ-পেয়্ ভোজনের প্রকৃত অবসর মনে করিয়! অন্কল্প- 


১৫৪ অষ্টাদশ বিদ্য]। 

যায় । অন্তরঙ্গ অঙ্গে যাহাদিগের সম্যক অরধধিকার 
জন্মে নাই এমত কোমল শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তদ্রিগেরই 
বন্ধিরক্র অঙ্গের অনুষ্ঠানু প্রাথমিক কর্তব্য; একাস্ত 
ভক্তগণের স্মরণ কীর্ভন ব্যতীত অন্য কোন কত্যে 
প্রায় কচি হয় না এবং মানসী সেবাই তীাহুণদিগের 
পরম ধন। (১০৪) 


সপাশপীশিশিসি পিসী পিপিপি শিস্পিপা পপি পপ 


ব্যাজে মিষ্টান্ন পক্কান্ন দ্বার উদ্দর পূর্ণ করিয়া ভোগবর্জনের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন । সে যাহ! হউক যে উপ- 
বাস, সময়বিশেষে সাধারণ ভক্তগণের হরিম্মরণ ও বিষয়ভেোগ 
বর্জন অভ্যাসের নিমিত্ত বিধিবোধিত্ত হইয়াছে দেই উপবাসেবু 
গ্রকৃত ফল, ভুবনপাবন একান্ত ভক্তগণ প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয় 
থাকেন; সুতরাং ইহাদ্দিগের উপবাস ব্রতাদ্দিতে যে প্রবৃত্তি 
তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ। ভগবৎ্পরায়ণ সাধুগণের যে 
স্বৈরাচার, তাহাই সদ্াচার এবং ইহাদিগের ঘে স্বাভাবিক কথা 
তাহাই হরিগুণানুবাদ্র । উপবাস ব্রতাদিতে ইহাদিগের নিজের 
কোন প্রয়োজন নাই । যথা,-- 
ইজ্জিয়ার্থেঘসক্তানাং সদৈধ বিমল! মতিঃ | 
পরিতোধষয়তে বিষুং নোপবাসো। জিতাত্বনঃ ॥ ইত্যাদি । 
( হরিভক্তিবিলাসধূত বিষুটরহস্য |) . 


(৯০৪) এবমেকা্তিনাং প্রায়ঃ স্মরণং কীর্তনং প্রভোঃ। 


কুর্বতাং পরম প্রীতা। কৃত্যমন্তন্ন রোচতো ॥ 
(হৃর্ভক্তিবিলান একান্ডিকুত্য। 


অফাদশ বিদ্যা । ১৫৫ 


বৈষণবগণ ; প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ ভেঙ্গে ত্রিবিথ । 
ষাহীরা ভজনোস্ুখ ভীাহারা প্রবর্ত, াহার। পসাধনা- 
ক্রের নির্দোষভাবে অনুষ্ঠান" করেন ভীহারা সাধক 
এবং যীহ্ারা প্রেমভক্তি লাভ করেন তীহাক্ট্রিগাকে 
সিদ্ধ বলা যায়! সিদ্ধ অর্থাৎ জীবন্ত ভক্তগণ 
ভাবানুসারে কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন ন্ত্যঃ 
কখন গান এবং কখন মুকের ন্যায় তৃষ্ণীৎভাব 
অবলম্বন করেন ইতটাদি অলেঁকিক ভাব সকলই 
তাহাদিগের পরিচায়ক হয় । (১০৫) 

বৈষ্বশীন্ত্রে ছয় প্রকার শরণাগন্তি লিখিত 
আছে। অকপট বৈষ্ণবমাত্রই এই ছয় প্রকারে 
ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিয়] থাকেন, যখ1;- আনুকল্য 
অর্থাৎ ভক্তাঙ্গ বা ভগবৎপ্রিয়কার্ষেরে নংকষ্প, 
প্রাতিকুল্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাধ্য একেবারে ত্যাগ, 
ভগবান্‌ অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস, এই- 
রূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হুইয়। ভানাতে আত্মসমর্পণ, 


পপ 


2555 
(১০৫) কৃচিদ্রদত্তাচ্যুতচিন্তয়। কচি 

দ্ধসম্তি বন্দতি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। 
নৃতযন্তি, গায়জ্ত্যনুশীলয়স্তাজং | 


ভবস্ধি তুষ্ীং পরমেত্য নির্তাঃ ॥ 
(ভাগবত, একাদশ স্বন্ধ |) 





১৫৬ অফীদশ বিদ্যা । 


আত্মরক্ষার ভারার্পণ এবং কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্যোক্তি 
শরণাগত ভক্তগণ “ভগবন আমি ভোষারই * 
বাক্য মনের দ্বার ইহাঁই বলিয়া! পরমানন্দ লাভ 
করে (১০৬) 

চোট প্রাকার ভক্ঞাঙ্গ মধ্যেই বৈষবগশের সমু- 
দায় কর্তব্য নিহিত আছে, এনঘ্বযতীতভ আর কোন 
কর্তব্য নাই | এই চৌষট্র গ্রকার অঙ্জ মধ্যে সাথা- 
রণ বৈষবগণ-সন্বন্ধে বনু শারঙ্তের অপ্প অস্প অভ্যাস 
এবং ব্যাখ্যববাদ কর] নিষেধ আছে । (১০৭) স্বধর্শ- 
শাক যথোপযুক্তরূপে অধ্যয়ন না করিয়া! অন্য 
শাস্ত্রের একটু আথটু দেখিলে বা শুনিলে ধর্ম্-বিশ্বা- 
সের লীঘব হুইবার সম্ভব নাই এরূপ নিষেধের কারণ, 
নতুবা সাধারণতঃ বনু শাস্ত্র অধায়নের নিষেধক 
নহে । তাহা হইলে রূপ-সনাতন প্রভৃত্তি বৈষ্বা- 











(১০৬) আম্ুুকুল্যস্ত সংকল্পঃ প্রাতিকুল্যস্ত বর্জানং । 
রক্ষিষ্যততি বিশ্বাসো গোগ্ু ত্বববপং তথা । 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড় বিধা শরখাগতিঃ ॥ 
তবন্টীতি বদন্‌ বাঁচা তথৈব মনস। বিদন্‌। 
তৎস্থান্ম।শ্রিত শু মোদতে শরণাগতঃ ॥ 

(হরিভক্তিবিলাসধুভবুষ্ণবতত্ত্র।) 


€১*৭) বছুশাক্মকলাভ্যাষো ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং | 
(রসামৃতসিন্ধু।) 


অফটাদশ বিদ্যা। ১৫৭ 


চার্সাগণ,' কড়দর্শনবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত হ্ইভ্ 
পারিতভেন নাঃ এবং নানা শান্তর হইতে গোস্বাবিশাক্কও 

গৃহীত হইত না! অতএব অপ্পজ্ঞত। সন্থস্কোই 
উক্ত নিষেধ-বাক্যের উপযোগিতা জানিতে হ্রীবে /. 
নাতিশাস্ত্রে অপ্পজ্ঞতাপেক্ষা অজ্ঞতার শ্েত্ব 
মানিত হইয়াছে । (১৯৮) বাস্তবিক অজ্ঞতা, ষানুবকে 
সহজে ধর্ম ও সমাজ শাসনের আয়তীতভৃত করে, 
অপ্পজ্ঞতা উহার সম্পুর্ণ বিপরীত । অপ্পজ্ঞ ব্যক্তি, 
জ্ঞানীর ন্যায় আত্মশাসনে সমর্থ নহে; অথচ 
ভ্ঞানাভিমাঁন বশতঃ অভিজ্ঞদিগের অনুবর্তনও করে 
না সুতরাং নিজের ও সমাজের অধিকাংশ অনর্থ, 
অজ্ঞাপেক্ষা অণ্পজ্ঞদিগের দ্বারাই সম্পঙ্গ হইয়া 
থাকে। 


নিষেধাত্মক ভক্তাঙ্ষক সকলের মধ্যে গোম্বামি শাস্ত্রের 
একটী অতি উদার মত দৃষ হয় | অন্য ধর্ম বা অন্য 
দেবভার নিন্দা ও অবজ্ঞা করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । যথা ;--“ অন্যদেবানবজ্ঞাচ ” ভাগবতান্দি 
পুরাপ-শাশ্রের শাসনানুসারেই গোঁশ্বামিশান্তরে যে, 


্্পজএএস্ 





(১৮৮) অজ্ঞঃ হখমারাধাঃ সুখতরসারাধ্যতেইশেযোজ্ঞঃ। 
জ্ঞান্লবদুর্বিদপ্জং নরং ব্রশ্জাপি ন রঞ্জয়তি ॥ 
(নীতিবাকা ।) 


১৫৮ অফীঁদশ বিদ্যা? 


দেবতাস্তর নিন্দা! নিষিদ্ধ হইয়াছে ভাঙার যথেইট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ! (১০৯) 

চৈভন্য-সাসপ্রদায়িক 'বৈষণবগণ, গৃহী ও বৈরাগী- 
ভেদে দ্বিবিধ | যাহাণর1 ভেকগ্রহুণ অর্থাৎ গ্হস্থাশ্রম 
পরিত্যাগপুর্বক কৌপীনাদ্ি বিশেষ চিহ্ন ধারণ 
করেন ত্াহাদিগকেই বৈরাগী বলা যায় । ভেকগ্রহুণ- 
রীতির দ্বারা একটি পৃথক্‌ জাত্তির উৎপত্তি হুই- 
পাছে! যেকোন জাতীয় ব্যক্তি ভেকগ্রহুণ করেন 
তিনিই এই জাতিভুক্ত হয়েন। ভেকগ্রহণ-রীতি 
শাল্রসম্মত নছে। ভগবান চৈভন্যদেব সৎসার- 
আশ্রম পরিত্যাগপুর্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এতদ্দষ্টেই বৌধ হয়, ভেকগ্রহণ-রীতি প্রাচ- 
লিত হইয়াছে; কিন্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্যাসাশ্রম 
গ্রন্থণের অধিকার নাই । পরস্তু সম্্যাসের সহিত 
ভেকের বিস্তর প্রভেদ দৃষ হয়। 

ভগবদৃ-ভজনে বিশেষ মনোযোগ বিধানের নিমিত 
যিনি ভেক গ্রহণ করিয় উদণসীন-পদবী অবলম্বন 
করেন, শাল্রানুমোদিত না হইলেও তাহৃশ ব্যক্তির 


৬. পির 


(১০৯) ম্যুক্ষবো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূত্তপতিনথ । 
নারারণ-কলাং শাস্ত! ভজস্তযহান শুযরঃ ॥ 
(ভাগবত, ১ম স্বন্ব।) 


অব্টাদেশ বিদ্যা 1: ১৫৯ 
ভেক গ্রহণ দৃষণীয় নহে ) কিন্তু যে ব্যক্তি, কারণাস্তর 
বশতঃ বৈরাগী-জাতিতুক্ত হুইয়া এ জাতিতে পুন- 
রায় বিবাহ ও সন্ভানোৎপাদ্রনার্দি দ্বার। অধিকতর- 
রূপে সংসারে আসক্ত হয় তাহাকে নিতাস্তই শোচা 
বলিতে হইবে ) ভুর্ভাগ্বশতঃ এইরূপ বৈরাগীই 
এদেশে অধিক |] ইহারা দসংযোগী ” নামে অভিহিত 
হইয়? পীকেন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই 
শান্তর ও জদ্াচার-বিকদ্ধ ! একারণ বিশুদ্ধ বৈষব 
সমাজে ইহ্াদিগের আদর নাই। 


সৎহিত৭ | 
স্পা 

ব্রন্বপংহিতা প্রভৃতি কয়েক খানি সংহিতা গ্রন্থ 
আছে, ইহা! বৈষণবশান্ত্রবিশেষ 1! এই সংশ্হিতা- 
গুলি ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম ও সনৎকুমার- 
কর্তৃক পৃথক্রূপে প্রণীত এবং তত্বৎনামে অর্থাৎ 
ব্রশ্ষ-সংহিতাদি নামে প্রপ্িদ্ধ। বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে ইহাকে পঞ্চরাত্রের ন্যায় একটি পৃথক 
শাস্ত্র ন! বলিয়া বৈষ্ণব শাল্রের একটি অঙ্গ বল! 
যাইতে পারে ॥ পুরাণে ব্রহ্মনংহিতা। প্রতৃতির নাম 
দৃষ্ হয় (১১০)। গোস্বামিশান্ররের অনেক পুস্তকে ব্রন্ধ- 
সংহিতা প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ইতি । 


দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ 
(১১০) পঞ্চমা সংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিত1। 
ব্হ্মণস্ত শিবন্তাপি প্রহ্নাদশ্ত তখেবচ। 


গৌতমস্ত কুমারস্ত সংহিতা! পরি কীর্তিতা ॥ 
(ত্রহ্মবৈবর্ত জন্মথণ্ড, ১৩২ অধ্যায় ।) 
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অঙ্টাদখ-বিদ্য৷ শ্বীগোবিন্মমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ 
কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত--১ম, খণ্ড । 

এই পুম্তকসন্বন্ধে বলা যায় যে, ইহা একটী বিশেষ অভাব 

মোচন হরিবেক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্কে সঙ্গে লোকে এখন অন্ল 

পরিশ্রমে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখিতে চার । পূর্বের ন্যায় 


বিষয়বিশেষের অনুরোধে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে 
প্রস্তত নহে । মুলস্সংস্কৃত ব্োেবেদাঙ্গাদির আলোচন! এখন 


আর তেমন স্থলভ নহে । অথচ আর্ধাম্জাতির, হুদয়গাীর্য্য 
এবং চিস্তাশীলতার পরিমাথ করিতে গেলে সে সকলের 
আলোচনা বড় প্রয়োজনীয় ৷ উপস্থিত সম্কলন অভিপ্রায় সিদ্ধ 


করিবে, আমাদের এইরূপ ধারণ! । 
প্রতিনিধি ১২৯০, ১৮ই শ্রাবগ। 


সি] 


শ্রীযুক্ত গোবিন্মমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি, বেদ- 
বেদাঙ্গাদি সংস্কত অষ্টাদশ বিদ্যার গ্ুলমন্্ম বঙ্গভাষায় প্রচার 
করিবার অভিপ্রায়ে “ অষ্টাদশ বিদ্যা” নাম দিয়! একথানি 
গ্রন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । উহার প্রথম খণ্ড 
আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । বিষয়গুলি যেন্দপ বিশাল, 
আমাদিগের বিবেচনায় আরও কিঞ্চিৎ বিগত করিনা বর্ণন 
করিলে ভাল হইত। অষ্টাদশ বিদ, আমাদিগের দেশের 
সম্পত্তি; কিন্তু অনেকেই উহার স্বরূপ ও গুণ জানেন না, 
এগুলি দেশের লোককে জানাইয়। দেওয়া অতিশয় আবশ্ঠাক । 
অতএব বিদ্যাবিনোদ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ধন্যবাদের 


পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 
সোমপ্রকাশ, ১২৮৯, ২০ চৈত্র । 





অষ্টাদশ-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের স্থল মর্ম । 
শীগোবিন্দমমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি-সংকলিত ও প্রকা- 
শিত! বিদ্যাবিনোদের সংস্কৃত সাহিত্যে ভুয়োদর্শন আছে। 
আজি কয় ব্সর হইল, তিনি যে মৃগ্ময়ী নামে ভূগোল গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন, তাহাতেই তাছার ভূয়োদর্শন পরিশ্রম এবং 
গবেষণার পরিচয় আমর! পাই, এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া- 
ছিলাম, ষে বুল! "ভাষায় সে শ্রেণীর গ্রন্থ সেরূপ আর নাই। 
উপস্থিত গ্রস্থেও সঙ্কলনকর্তার গখেষণার বিলক্ষণ পরিচয় 
'পাওয়া যায়, তবে ছুই এক স্থলে এক আধটু -অসাবধানতা'ও 
লক্ষিত হইতেছে । 

সাধারণী, ১২৯* সাল ১৪ ইজ্যোষ্ঠ। ২০ ভাগ ৭ম সংখ্যা। 


( ৩) 


এই পুস্তক (অষ্টাদশ-বিদ্যা) পাঠে যে, সাধারণের আনেক 
অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলা বাহুল্য । গ্রন্থকার এই 
পুস্তক প্রকাশ দ্বার দেশের ষে বিশেষ উপকার করিয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত বিষয় এই যে, ইউরোপীয় শিক্ষা 
আমাদের দেশে কি এক বিষ"্বীজ আঁনিয়! দিয়াছে ষে, 
দেশীয় দ্রব্যের নামেতেই আর কুচি নাই। ফলতঃ বাঁহাদের 
শ্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, এবং স্বদেশের গৌরবের 
প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তাহাদের এই পুশ্তক একবার পাঠ- 

করা কর্তব্য । 
মুর্শীদাবাদ পত্রিকা, ১২৯ সাল, ৩*পে আঘাঢ । 


